ডিলিরিয়াম 


ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সুচনা ও অবসান 


প্রথম প্রকাশ-_ এপ্রিল, ১৯৪৭ 
প্রকাশক ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডি, এম, এস, ( কলিকাতা ) 


হী 


তু 
৩) 
রি 
০১০ 
হট 
ঁ 
শ 
৩ 
দূ 
৫3 
৩ 
3 
গু 
রন 
ক 
ট 
৮৩] 
৬৩ 
রশ 
তিতা 
নব 
ধু 


নী 


সপ 
৮৯৩ 





কস্ট 





শহীদ মিনার 


রব ১১৯০---১৪৫ 


সত কক নু ক পুত গত ৭৪ গু সন কত নত + সক 2 ৯ 2 ৭ পু ৯০ 


০ 
০৩ 
শে 
নু 
ঁ 
চিতা 
্ 
তি 
রি 
চিত 
এ 
৮৪৩ 


মখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যজ্ছের হোতা, নিভীঁক দেশ 
প্রেমিক দেশ নেত। ও মুক্তি যুদ্ধের শহীদ বৃন্দের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে 
শ্াদ্ধাঘয । 
শ্রাদ্ধ বনতঃ 
ন্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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আমার কথা 


১৬ই আগষ্ট (১৯৪৬) ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ নেতা! মিঃ জিন্নার 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দেশের সর্বত্র আতঙ্ক-আলোড়নের স্থ্টি 
হয়। আমরা সকলে গ্রামান্তরিত হয়ে দীর্ঘকাল কন্ম বিরত অবস্থায় 
পড়ি। তখন আমাদের শিত্যকার কাজ হয়-_কাগজ পড়া, রেডিও 
শোনা ও রোজ রাত জেগে পাড়া-পাহার! দেয়৷ | 

দেশের এ ধরণের অবস্থার মধ্যে পড়ে আপনা হতেই আমার মাথায় 
নানা রকমের চিন্তা আসতে থাকে । চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করে দেখলুম-_ 
কতকটা যেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রূপে ফুটে উঠেছে । 
কিন্তু ইতিহাস লেখা অত সহজ কাজ নয় । আর প্রকৃত সত্য ইতিহাস 
লেখা খুবই কঠিন । তাই কোন কালেই প্রকৃত সত্য ঘটনার ইতিহাস 
লেখা যায়নি এবং কোনদিন তা? লেখা যাবে কিনা জানিনা । কারণ- সত্য 
ঘটন। জানার পক্ষে যেমন আছে নানা বাধা, তেমন নিরপেক্ষ ভাবে লেখার 
মধ্যেও আছে অনেক বিপত্তি । তার ওপর থাকে এক দিকে রাজরোষ 
ও অপর দিকে শক্তিমান দলের রক্তচক্ষু। এর কোনটাই একেবারে 
উপেক্ষার নয়। 

তাই চলতি ইতিহাস লেখার মধ্যে কিছু না কিছু জনশ্রুতি এসে, 
আপনা হতেই ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেয় । আমার এ গ্রম্থলেখার 
মধ্যেও তা হয়েছে: 

গ্রন্থটি প্রবন্ধ আকারে লেখা হলেও এ না-হয়েছে ইতিহাস, 
না-কাল্পনিক গল্প, না-উপন্যাস, না-নাটক | অথচ এ সবেরই কিছু কিছু 
ছোোয়াচ লেগেছে । তাই গ্রন্থটির নাম দিয়েছি “ডিলিরিঘাম” । 

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণে আলোচনার কিছু বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। 
তাই ভারত স্বাধীন হবার পরের ঘটনাও যেমন ক্ষেত্র বিশেষে সংযোজিত 
হয়েছে, তেমন এর মধ্যেই আছে শক্তিমান মহান্‌ পুরুষদের স্থতি চারণ 


ছ 


ও অতীত যুগের নিষ্ঠুর নিহত বাস্তব কাহিনী । যাকে বলে, একাধারে 
জ্বলম্থ দেশ-প্রেম, আর জঘন্য বিশ্বাস ঘাতকতা । 


তথাপি ঘটনাটি সকলের সহজ অবগতি ও সুখ পাঠ্যের জন্ত গ্রন্থটির 
স্থানে স্থানে গল্পাকারে লেখার সঙ্গে অভিনব নাটকীয় রস-স্ষ্টির চেষ্টা 
কর] হয়েছে। গ্রন্থটি রাজনীতির পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস না হলেও 
ঘটন! অতরোতের মধ্যে দেশনেতাদের বিশেষ অবদানের অস্তুনিহিত ধারার 
কিছু কিছু পরিচয় আছে। গ্রন্থটি পাঠক বর্গের উপভোগ্য হলে ও 
ভাবীকালের ছেলে-মেয়েদের কিছু কাজে লাগলে আমার শ্রম সার্থক 
হয়েছে বলে মনে করব । 

আর একটি কথা, বালক কম্পোজিটার কারণে গ্রন্ধছ্থটির মধ্যে 
অনেকগুলি ছাপার তুল-ভ্রান্তি ঘটে গিয়েছে । এর জন্যে পাঠকদিগের 
নিকট আমি অতি বিনীত ভাবেই ত্রুটি স্বীকার করছি। 


ইতি__ 
আয়ুর্কেব্দ কুটার বশংবদ গ্রন্থকার 
৭৮, স্ুধ্যসেন রোড, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


কলিকাতা--৭০০ ০৩৫ কবিরাজ 





২ কত নে ক টে দত সু ক কে ক ক নব সে একজে এক পক এ 2৫ 
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ভারত সরকারের পঞ্চ বাঁধিকী পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক যথাযথ সাহায্য প্র ব ঞ্হীল, সরকারী 
অর্থান্ুকুল্যের দরুণ পুনমুক্দ্রনে গ্রন্থটি অতি স্বল্প রি সাধারণের 


মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হ'ৰে। 





কৃতজ্ঞতা ্ 


এই গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনার পক্ষে যে সকল পুস্তকের কিছু 
কিছু সাহায্য নিয়েছি, তা?হোল সর্ধন্রী গোলাপ চন্দ্র রায়চৌধুরী ও 
কৌশান্দীনাথ মল্লিক রচিত “ইতিহাস, ডঃ রনজিৎ কুমার দাসের “ভারত 
জন পরিচয়', ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরীর “স্বদেশ কথা” প্রতিভা মৈত্রের 
'তিহাসিক মুশিদাবাদ' প্রকীশক স্থনীল বস্তুর মুজফ ফর আহম্মদ স্মরণে* 
এ সকল গ্রন্থকার ও প্রকাশক আমার শ্রদ্ধাভাজন ও সকলেই আমার 
নমস্ত । 

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রণে যিনি সর্ব সহযোগিতা করেছেন 
তিনি আমার পরম ন্রেহভাজন শ্রীঅমিয় কুমার সেনশর্ম্মা । এর অকপট 
সহ্বদয়তার জন্য আমি মুগ্ধ । 

এ ছাড়া পরম স্সেহের 'যুগসংশপ্তক” পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকমল 
বরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, এ্যাডভোকেট মহাশয় এবং “মৃগণা” পত্রিকার 
সম্পাদক ও “গীতা মঞ্চুষা, গ্রন্থ প্রনেতা শ্রীসত্যদাস মঙ্গল মহাশয় দয় 
এই গ্রন্থটি মুদ্রণে উৎসাহিত করায় আমাকে চির আত্মীয় বন্ধনে আবন্ধ 


করেছেন । ইতি-_- 
বশংবদ 
গ্রন্থকার ৷ 





ডিলিরিরাম এ৪ 
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা ও অবসান । 
সৃচী-পত্র 

বিবয়__- পু্টা 

ভারত ইংরাজ রাজহের সুচনা ১ 
ভারতে জাতীয় কংশ্রেস ও মুসলিন লীগ- ৯ 
গনীজ্ীর সত্যাগ্রহ ও কমিউনিষ্ট পার্টি__ ২* 
রাসবিহারীর ভারত তাগ ও গান্ধীঞ্জীর প্রত।াবভ্উন- ৩০ 
নেতাজীর আজাদী সংগ্রাম ও কলকাতায় দাঙ্গা ৩৯ 
দাঙ্গার বিস্তৃতি ও সম্বাসবাদী দল-- ৪৯ 
গান্ধীজীর রাজনীতি ও চট্টো গ্রাম অস্ত্রাগার লুন-- ৬৩ 
লগ্নে গোলটেবিল বৈঠক-__ ৬৯ 
পাকিস্তান পরিকল্পনা ও লাহোর অধিবেশন-_ ৭৯ 
স্থভাষের ভারত ত্যাগ ও রাসবিহারীর কাধেযাছিন_ ৮৭ 
ক্রীপস্‌ মিশনের দিমলা বৈঠক পণ্ড । ৯২ 
ভারতছাড় আন্দোলন ও বেঙ্গল ভলিট্টিয়াস__ ৯৭ 
রসিদ আলির মুক্তি দিবস পালন-__ -৭৫ 
কলকাতায় হাঙ্গামা__ , ঙ 
কু-সংস্কার বঙ্জনে মিঃ জিন্না__ ১১৯ 
গাহ্বগজীর নোয়াখালি পরিদর্শন__ ১২৫ 
নৌ-ধশ্মঘট ও ইপ্টারিম গভর্নমেন্ট গঠন-_ ১৩৪ 
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান-_ ১৪১ 


প্রথম পর্ব 
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা 





ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সুচনার কথা বলতে গিয়ে বাংলার রাজধানী 
মুগিদাবাদ পন্তনের কথা আগে বলতে হচ্ছে । তাই ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম কাহিনী এখানে উপস্থাপনা করা হল, গত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে । 

১৭০৪ খুষ্টাব্দে দেওয়ান মুশিদকুলি খা ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানা- 
ম্বরিত করলেন মুকন্রুদাবাদে । দেওয়ানের নামানুসারে মুকহ্দাবাদের নতুন 
নাম হল মুণিদাবাদ । এরপর থেকেই শুরু হল মুখিদাবাদের নবাৰী 
মহলের ইতিহাস । আরম্ভ হল রাজটনতিক উত্থান পতনের লীলা-খেলা । 

দাক্ষিশাত্যের কোন এক ত্রাক্গণ পরিবারে মুশিদকুলি খার জন্ম হয়। 
গরিব ব্রাহ্মণের অশাথ ছেলে, ক্রীতদাস রূপে আশ্রয় পায় এক মুসলমান 
পরিবারে । সেখানেই ইস্লাম ধন্মে তার দীক্ষা । পরে মোগল বাদশাহের 
কোষাগারে সাণান্ত বেতনের চাকুরী পান। তারপর নিজের কন্ম দক্ষতা 
আর বুদ্ধি বলে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে, হলেন বাংলার দেওয়ান । ১৭০৬ 
খৃষ্টাব্দে মুশিদাবাদের মসনদে বসলেন প্রথম নবাব মুশিদকুলি খা। এর 
দেওয়ানীর কাজ ভাল জানা ছিল। জানতেন এর কোথায় ফাকি । তাই 
নবাব হয়েই রাজ কাজে মন দিলেন। রাজ্রন্থ আদায়ের পাকা বন্দোবস্ত 
হল। আয় বাড়ল। সে সময়ে দেশের জনসাধারণ ও প্রজাকুল ছিলেন 
ৰেশ স্থখেই । তখন টাকায় পাঁচমন চাল ও টাকায় পনের সের গাওয়। ঘি 
পাওয়া যেত। তখনকার দিনে মাসে চারটাকা আয় থাকলে ছুঃবেলা 
পোলাও কালিয়। খাওয়] সম্ভব ছিল। কিন্ত আজ কত পরিবর্তন । 


ডিলিরিয়াম খ 


১৭২৫ খুষ্টাব্দে মুশিদকুলি খার মৃত্যুর পর মসনদে বসলেন তার 
জামাত। স্থজাউদ্দিন। ইনি ছিলেন যেমন বিলাসী আর তেমনি দান শীল । 
এর আমলেই আলিবদ্দি খ। বিহারের শাসন কর্তা ছিলেন। 

নবাব ন্রজ্াউদ্দিন নগরের বাইরে কোথাও গেলে এক বিশাল শোভা- 
যাত্রা সহকারে তিনি যেতেন । পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলিয়ে তার সঙ্গে 
থাকতো প্রায় পঞ্চাশ হাজার । এছাড়া, হাতী, ঘোড়া, উট এবং সেই সঙ্গে 
আমীর ওমরাহরাও থাকতেন । হাতীর পিঠে চড়ে, বহুমূল্য রত্ব হীরক 
খচিত পোষাক পরে নবাব অর্থবৃষ্টি করতে করতে যেতেন । 

১৭৩৯ খুষ্টাব্দে স্থুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ নবাব হলেন । 
১৭৪৭ খুষ্টাব্দে নবাব সরফরাজের সঙ্গে আলিবন্দির যুদ্ধ হয় । মুশিদাবাদের 
সন্নিকটে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ যুদ্ধে প্রাণ হারালেন । পরে আলিবর্দি 
দিল্লীর বাদশা মুহম্মদশাকে চুরাশি লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে বাংলার নবাকী 
পরোয়ানা পেয়েযান । আলিবন্দি খা সাহসী যোদ্ধা ও রাজকাধ্যে দক্ষ 
ছিলেন । ইনি স্বাধীন রাজার মত রাজ্য পরিচালনার সকল দায়িত্ব, শেষে 
নিজের হাতেই তুলে নেন। এর ঘরোয়া জীবন ছিল স্ত্-সংযত । ইনি 
প্রতাপশালী নবাব হয়েও শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীর স্বামী হয়েই জীবন 
কাটিয়ে ছিলেন। নবাবী আমলে এরপ দৃষ্টান্ত একেবারেই বিরল । 

১৭৫৬ খংস্টাব্দে ১০ই এপ্রিল তারিখে ভোর পাঁচটায় কলমা পড়তে 
পড়তে আলিবর্ধি খা মহাবত জংবাহাছুর আশি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন 
এবং মৃত্যু কালে নবাব আলিবদ্দি তার কনিষ্ঠা কম্তা আমিনার পুত্র সিরাজ- 
দ্ৌলাকে তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ইতিমধ্যে 
সিরাজের মেজমাসীর পুত্র পুণিয়ার সৌকত জঙ্গ, দিল্লীর বাদশাহের কাছ 
থেকে সনদ এনে নিজেকে বাংলার হ্রবেদার বলে ঘোষণা করলেন । 
সিরাঙজন্দৌল্লা একথা শোনার পর স্থবিধামত একদিন সৌকতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
যাত্র/ ক'রে সৌকতকে যুদ্ধে নিহত করেন । 

সিরাজের এইক্প ওছ্ধত্ব পূর্ণ কাজে দিরাজ্ের বড়মাসী ঘসেটি 


৩ ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সুচনা । 


বেগম রাগে একেবারে জ্বলে উঠলেন এবং ভেতরে ভেতরে মিরাজের প্রধান 
শক্র হয়ে দাড়ালেন । এই ঘসেটি বেগমের উস্কানীতে বয়স্ক রাজ কন্মচারী 
সিরাজের পতনের জন্য গোপন-ষভযন্ত্ে লিপ্ত হলেন । নবাবের নামে মিথ্যা 
অপবাদ ও অপ'প্রচার করে কুটিল চক্রান্ত চালাতে লাগলেন । এর ফলে 
দেশের লেক ক্রমশঃ নবাবের ওপর বিরাগ ভাজন হয়ে উঠতে লাগলেন । 
ঘসেটি বেগম, রাজা রাজবল্লুভ, মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়ছুর্লভ, উমী চাদ 
মিলে সিরাজকে বাংলার মসনদ হাতে অপসারণ করার জন্তে শেষে বনিক 
ইষ্ঠ ইপ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে মিশে গেলেন। | 

প্রধান সেনাপতি জনাব মিরজাফরের কু-চক্রান্তের সব কিছু একদিন 
নবাবের কাছে ফীস হয়ে যায় । নবাব অত্যন্থ ক্ষুক মনে মীরজাফরকে বন্দ 
করতে চেয়েছিলেন । নবাবের এরূপ ভাবগতিক দেখে মীরজাফর নবাবের 
কাছে তার অন্যায় স্বীকার করেন । এবং মুসলিম ধশ্মগ্রন্থ “কোরাণ' স্পর্শ 
করে শপথ করেন যে, নবাবের বিরুদ্ধাচারণ তিনি আর কখনও করবেন না । 
মীরজাফরের এরূপ আচরণে নবাব সিরাজদৌল্লা বীরপুরুষের মত তার 
প্রধান সেনাপতি জাফর আলি খশার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন । 
কিন্তু নবাবের এ মহত্ত্ব ও উদারতা! ছুর্জনেরা কেহই বুঝলেন না। তাই 
গোপনে গোপনে সিরাজের বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্র চলতেই থাকল । 

দেশের এইসব বিপরধ্যতয়র সুযোগে বিদ্রেশী বনিক ফরাসী, ডাচ, 
পর্ূগীজ ও দেশের রাজা. জমিদার, মারাঠা সকলেই দেশের মধ্যে একের 
পর এক সমস্ত স্ষ্টি করে নবাবকে বিব্রত করতে লাগলেন । দেশের এই 
অবস্থা! দেখে ইঞ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজরা নবাবের আদেশ অবহেলা 
করতে আরম্ভ করলেন এবং কলকাতার ছুর্গকে আরো সুদৃঢ় করে গড়ার 
কাজে লেগে গেলেন । 

ইংরাজদের এরূপ গুদ্ধস্ব পূর্ণ কাধ্যকলাপে নবাব রুষ্ট হয়ে সদলবল 
১৬ই জুন (১৭৫৬ ) কলকাত! জয় করতে বেরিয়ে পড়লেন ৷ ২৫শে জুন 
(১৭৫৬) নবাব কলকাতা জয় করে কলকাতার নাম বদল করে, আলি 


ডিলিরিয়াম 8. 
নগর রাখলেন । ১১ই জুলাই € ১৭৫৬ ) সিরাজ সদল বলে বিজয় গর্বে 
রাজধানী মুশিদাবাদে ফিরে এলেন। 


অথচ কে জানতো যে আর এক বছর পরেই নবাব সিরাজদ্দেলার 
ইহলোকের সকল লীলাখেলা চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যাবে ! নিয়তি কি 
নির্মম । নবাব কলকাতা জয় করার ঠিক দু'মাস পরে কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ 


বন্ধে থেকে মাদ্রাজে এসে নামলেন | ওয়ার্টস, ড্রেক, ডাঃ ফোর্থ, হলওয়েল 
সকলে এক জোটে যুদ্ধ সরঞ্জাম তোড়জোড় সব সঙ্গে নিয়ে কলকাতা জয় 
করতে এগিয়ে আসেন । 


৩রা ফেব্রুয়ারী (১৭৫৭ ) আবার নবাব কলকাতা দখলে যুদ্ধ যাত্রা 
করেন । খগুযুদ্ধ চলতে থাকে | ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৭৫৭) ইংরেজদের 
সমস্ত দাবী স্বীকার করে, নবাব সিরাজদ্দৌল! সঙ্ধি-পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে শীল- 
মোহর করে দেন ৷ নবাবের এই পরাজয়ে দেশদ্রোহী ও রাজদ্রোহী কর্ম 
চারীরা যেমন আনন্দিত হলেন, তেমন ক্লাইভের রাজ্য লোভ বেড়ে উঠল। 
রবার্ট ক্লাইভ উমি্টাদকে দিয়ে হুগলীর ফৌজদার মহারাজ নন্দ- 


কুমার রায়কে সম্ভবতঃ মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে একেবারে হাত করে 
ফেললেন । এরপর হতেই মহারাজ নন্দকুমার রায় বিশ্বাঘাতকদের 


দলে ভালভাবেই মিশে যান । তারপর থেকেই ইংরাজদের হয়ে মীরজা- 
ফরের কথা মত আনেক নিথ্যা খবর নবাবকে দিতে থাকেন । আর 
নবাব সরল বিশ্বাসে নন্দকুমারের সকল পরামর্শ অনুযায়ী আগের মতই 
কাজ করে যেতে লাগলেন । 

২৩শে মার্চ (১৭৫৭) সালের মধ্যেই ইংরেজরা বজ.বজ,. কলকাতা 
ও পরে চন্দননগর জয় করলেন । জানীগেছে, ইংরেজর! মাত্র কয়েকটি 
তোপের আওয়াজ ক'রে ও আমাদের দেশী লোকদের বিশ্বাস ঘাতকতার 
সঙ্গে মীরজাফরের অবলম্বনে একে একে মব জয় করলেন । চন্দননগর 
জয় করার পর ইংরেজদের আরো শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি হল। এরপর 
হতেই ইংরেজরা নবাবকে আরো বেশী করে অগ্রাহ্য করে চলতে লাগলেন । 


ভারতে ইংরাজ রাজতেের সুচনা ৫ 


২৩শে জুন ( ১৭৫৭ ) ভোর হতেই ভাগীরখ্বীর তীরে পলাশীপ্রান্তরে 
আবার যুদ্ধ দামামা বেজে উঠল । আর সেদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যেই 
সব যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। 

পলাশীর আস্রকাননে অসংখ্য ছৃদ্ধর্ধ নবাব সৈন্যের সঙ্গে রবার্ট ক্লাই- 
ভের অঙ্গুলিগন্ত সৈনিকের যে খণ্ড যুদ্ধ হল, সে যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক 
মীরজাফরের শয়তানিতে মাত্র নয় ঘণ্টার মধ্যেই সারাদেশকে আধারে ঢেকে 
বাংলার স্বাধীনতা সুধ্য অস্ত গেল। আর সেদিন হতেই লড' ক্লাইভ 
ভারতে ইংরাজ র।জত্ের সুর্.চ ভিত্তির সুচনা করলেন । কলকা- 
তার বুকে সেদিন ইংরাজদের বিজয়োল্লাস । 

নবাবের পক্ষে মোহনলাল, মীরমদন, সিনফ্রে ব্যতীত অন্ত সকল সেনা 
পতি নিজ নিজ সমরবাহিনী ও সমর সম্ভার নিয়ে মীরজাফরের নির্দেশে 
পলাশীর মাঠে পুতুলের মত দীড়িয়ে রইল | বিশ্বাসঘাতকের। কেউ নবাবের 
হয়ে বা নিজেদের মাতৃভূমি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে একটুও যুদ্ধ 
করল না। যেটুকু যা'হল তাসবই এলোমেলে। অগোছাল অবস্থায় । এ 
না হলে নবাবকে এ সঙ্কট অবস্থায় পড়তে হত না, এর তখন যুদ্ধ তামাশা। 
দেখছিলেন । 

এরপর সেনাপতি মীরমদনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে নবাৰ একেবারে 
মুষড়ে পড়লেন। তাই আর কোন চেষ্টা না করে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে 
সব ছেড়ে দিয়ে বিকেল চারট। নাগাত ইংরেজর! আরো এগিয়ে আসছে 
দেখে নবাব এক জোর চলিয়ে তেজী উঠের ওপর চড়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চ্্‌- 
পট্‌ রাজধানীর দিকে এগিয়ে চললেন । নবাবের ছাউনীতে একটা মস্ত 
সোরগোল পড়ে গেল । 

নবাব সেই রাত্রিতেই স্ত্রী লুৎফল্লিসা বেগমের হাতধরে রাতের অন্ধ- 
কারে রাজধানী মুশিদাবাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন, নবাব তার নিজের 
রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন । নবাব যাচ্ছেন এখন পাটনাস্্ 
ল-সাহেবের কাছে । | 
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পাটনার নায়েব স্থবেদার রাজা রাম নারায়ণের আরগিমতে নসাব কয়েক 
-জন খেদ্মদ্গার সমেত নৌকায় সওয়ার হয়ে আজিমাবাদ প্রস্থান করেন । 
পরদিন রাজ মহলের নিকট পৌছে সিরাজ ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল ইয়ে 
পড়েন। তাই নদীরধারে €নীক। লাগিয়ে কিছু খাগ্ সংগ্রহের জন্য এক 
খেদ্মদগারকে নৌকা থেকে নামিয়ে দেন । এ খেদ্মদগার সরাইখানা! 
মত এক ফকীরের দরগায় খাবার আনতে চট্পট্‌ হাক্তির হয় । সরাই- 
খানার মালিক ফকীর দানা-শা নবাবের লোককে চিন্তে পারেন এবং বুঝতে 
পারেন নবাব নিকটেই কোথাও আছেন । পলাতক নবাবকে ধরিয়ে দেবার 
ইচ্ছে ফকীরের প্রবল হয় । কারণ কিছুদিন পৃবের নবাবের বিচারে ফকীর 
দানা-শাকে সাজা পেতে হয়েছিল । তাই নবাবের লোককে বপিয়ে রেখে 
ফকীর সোজা! চলে ষায় রাজমহলে " নিমেবের মধো এসে পড়েন মীর- 
দাযুদ ।! ইনি মীরজাফরের ভাই । সসৈন্যে এলেন মীরকাশেম | ইনি 
মীরজাফরের জামাতা 1 সসৈন্যেই সিরাজকে বন্দী করে ফেললেন । 
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ছেঁড়া ময়লা! কাপড় পরিয়ে 
একট! ছ্যাকড়! গাড়ীতে চডিয়ে তার নিজের রাজধানীতে বন্দী অবস্থাতে 
ফিরিয়ে আন! হল। মীরজাফর তখন খেয়ে উঠে ঘুমুতে যাচ্ছেন । এসময় 
বন্দী সিরাজকে নিয়ে কিই-বা করেন, শেষে তার উপধুক্ত পুত্র মীরনের 
হাতে বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে ঘুমুতে চলে গেলেন । মীরজাফরের পুত্র মীরন 
বন্দী সিরাজকে মুগিদাবাদের জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের এক বুঠরীতে বন্দী 
করে রাখেন । 

পরে মীরনের হুকুমে চট্করে নবাবের গায়ে হাত তুলতে কেউ রাজী 
হলেন না| মহম্মদী বেগ.নামে এক জহলাদপ্রকৃতির লোক দিরাজকে খুন 
করতে স্বীকার করে । খুন করবেনা কেন? সিরাজের বাবা জৈন্ুদ্দীন 
আহম্মদ এই অনাথ মহম্মদীকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছিলেন । সিরাজের 
মা আমিন! বেগম খুব ঘটা করে এই মহম্মদী বেগের সাদী দিয়ে আনেন । 
এসব দয়! দাক্ষিণ্যের কৃতজ্ঞতার কাটাতো৷ তখন জহলাদটার বুকে খচ, খচ, 


ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সুচন! ৭ 


করছে । আর সে কাটা তোলবার এইতো সুযোগ । 

নবাব এদের সকলের ভাবগতিক দেখে সিরাজদের পোষ্য মহম্মদীকে 
দিয়ে মীরজাফরের কাছে অনুরোধ করে পাঠালেন । বললেন, আমি মীর- 
জাফরের কাছে আর কিছুই চাইনা । শুধু বহুদূরে ০োন অজান। গ্রামে 
গিয়ে গোপনে এক সামান্ত প্রজার মত বাস করতে পারলে, আমি চির- 
কৃতজ্ঞ থাকব । এই প্রার্থনা যেন মীরজাফরকে ভালভাবে জানান হয় ॥ 
কিন্তু প্রার্থনা মীরজাফরকে জানিয়ে কিছু হল না। নীচলোক কখনও কি 
ক্ষমা করতে পারে? সেপারেন একমাত্র জিনি উদারচেতা, ৰীরপুরুষ । 
তাই সিরাজদ্দৌল। মীরজাফরের মতন মানুষকেও ক্ষমা করতে পেরে ছিলেন। 

মীরজাফরের কাছ থেকে ফিরে এসে মহম্মদীবেগ সিরাজকে হাত পা 
ধুয়ে কলমা পড়বার সময় টুকু পর্ম্যস্ত দিলে না। সাধারণ চোর ছ্যাচোড়দের 
মতন ঘ1 মারতে মারতে পিটিয়ে শেষে সিরাজকে খুন করে ফেললে । 
বিশাল বাংলার এই ছঃখমস্ব দিন ২র! জুলাই (১৭৫৭) । নিয়তির, 
কি নিষ্ঠুর পরিহাস । 

সিরাজের মৃত্যুর পর তার রক্তাক্ত মৃত «দহটি নিয়ে সকলকে দেখা- 
বার জন্যে দেশময় ঘোরান হল । অবশেষে সিরাজের মরদেহটি ভাগীরথীর 
পারে খোসবাগে সমাধিস্থ করাহয় । 

কিন্তু এই সব বিশ্বাসঘাতকদের শেষ জীবন, কারে; আরামে কাটেনি ।. 
মীরজাফর কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সকলের কাছে স্বপ্য, অস্পৃশ্ঠ হয়ে 
রইলেন । এর ছেলে মীরন ধিনি নবাবীর লোভে নৰাৰ আলিবদ্দির বংশের, 
কাকেও জ্যান্ত রাখেন নি তিনি বদ্্রাঘাতে প্রাণ দিলেন । সেনাপতি ছুর্লভ, 
রায় ও ইয়ারলতিফ মীরজাফর ও মীরনের হাতে নাস্তানাবুদ হলেন । রাজ- 
বল্লভ, ও জগৎ শেঠকে গলায় পাথর বেঁধে মীরকাশেম গঙ্গার জলে ডুবিয়ে 
মারলেন । আবার মীরকাশেম বকসার যুদ্ধে পর/জিত হয়ে পলাতক অব-. 
স্থায় মৃত্যুবরণ করলেন, ঘটনা চক্রে মহম্মদীবেগকে ডাজকুত্তা' দিয়ে খাও- 


য়ানহয়েছে এবং মহারাজ নন্দকুমার রাক্ শেষ পর্যস্তি ফাসি কাঠে ঝুলেছেন, 
৮ ০৮” শপ্টু-পুকুর ফাসির মঞ্চে আবার কেহ বলেন: 
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খিদিরপুর পোঁলের কাছে €৫ই আগষ্ট ১৭৭৭ সালে । সিরাজকে নিষ্ঠুর 
ভাবে হত্যা করার পর মুর্শিদাবাদের লোকেরা “জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ 
দেউড়ীকে' বলেন পনিমকহারাম দেউড়ী” । এই নিমকহারাম দেউড়ীতেই 
মুশিদাবাদের শয়তানি যড়যন্ত্রের নায়ক জনাব মীরজাফর বাস করতেন । 
এবং সিরাজ হত্যার পরে সিরাজের “হীরাঝিল প্রাসাদে গিয়ে ইনি বাস 
করতে থাকেন । এখন এ প্রাসাদটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 

বিদেশী বিশ্বাসঘাতকদেরও পরিনামে কারো ভাল হয়নি । ওয়ার্টস 
বিলাতে পালিয়েগিয়ে মনের ছঃখে সেখানেই মারাগেলেন | ক্ত্রাফট 
জাহাজ ডুবিহয়ে মারা গেলেন | স্বয়ং লভ' ক্লাইভ নিজের হাতে গলায় 
্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন | ওয়াটসন . কলকাতার জল হাওয়া 
সহ্য করতে না পেরে পলাশী যুদ্ধের অল্প ক'দিন পরেই সেটজন্স 
চার্ড ইয়াডেই মাটি নিলেন । 

ইতিহাস বলে, বেগম লুৎফপ্সিসা ঢাকায় বহুদিন নির্বাসিত থাকার পর 
মুশিদাবাদে এসে খোসবাগের তত্বাবধানের ভার নেন। এই খোসবাগের 
মধ্যেই লুৎফা নিজের বসবাসের জন্যে একটি ঘর নিম্মণীন করেন ও তার 
নিজস্ব মাসিক বৃত্তির (১০০০ টাকা ) সব টাকাটাই খোসবাগ কবর খানা- 
তেই ব্যয় করতেন । এখানে নিত্য কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা! করেছিলেন । 
_লুৎফা যতদিন জীবিত ছিলেন (১৭৮৬ ) প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিরাজের 
কবরের ওপরে একটি করে বাতি জ্বালিয়ে দিতেন । আর তারই পাশে 
বসে নীরবে তার অন্তরের প্রার্থন৷ জানিয়ে আসতেন । 

এখানে দেখাযাচ্ছে-- আমীর থেকে ফকীর, কি স্বদেশী কি বিদেশী 
সকলের বিরাগ ভাজন হয়েও সিরাজ তার ভাগ্যহত অভিশপ্ত জীবনে 


একটা মস্তবড় জিনিষ লাভ করে গিয়েছেন । সেটি এক মহিয়সী নারীর 
প্রাণভর৷। একনিষ্ঠ প্রেম, আর তিনিই তার স্ত্রী 'লুৎফন্িসা বেগম” । নারী 


চরিত্রের এরূপ নিদর্শন দেখতে পাওয়া ভার । অন্ভূতি এই লুৎফন্লিসার 
ন্বারী চরিত্র | | | 


দ্বিতীয় পর্ব 
ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুনলিম লীগ । 


১৮৮৫ খুষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর ভারতে যখন জাতীয় কংগ্রেস স্যঙ্ি 
হল, তখন সরকার পক্ষের তৎপরতা বেশী লক্ষ্য করা গেছে । বাংলার 
বিখ্যাত বাারিষ্টার উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি 
হলেন । কিন্ত “এই ভারত ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের” উদগাতা ও বীজবপন 
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করেছেন মিঃ এালেন আষ্টোভিয়ান হিউম সাহেব এবং বড়- 
লাট বাহাছুর লর্ড ডাফরিন। তখনকার ভারতের গ্রাম্য বিপ্লব ও খণ্ড 
যুদ্ধ দমনের সুবিধা হবে ভেবেই ভারতের বশিষ্ট নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের 
নিয়ে কংগ্রেসকে তৈরী করা হয়েছিল, বিপ্রব আন্দোলনকারীরা তাদের 
নেতা হারাবে এই আন্দাজ নিয়েই । 


কারণ, ১৮৫৭তে ভারতে যে বিরাট আকারে বিক্ষিপ্ত গণবিদ্রোহহ ও 
সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তারই রেশ দেশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল । 
এছাড়া বরাবর গ্রামীন যুদ্ধ চলছিল । 


( ১৮৫৮) মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারত এমনে আসেন । এই 
সময় তিনি ঘোষণা করলেন যে, “ভারতবাসীদের ধর্মের ওপর কোন 
হস্তক্ষোপ করা হবে না | রাঞ্জসরকারের দায়িত্ব পূর্ণ পদে জাতি ধন্ম বর্ণ 
নিকিবশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়ে'ডিত কর! হবে? | 

মহারানীর এরূপ উদার মতবাদ এুচারে ভারতবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস 
জদ্দেছিল যে, বৃটিশ শাসনে তা'হলে আমরা পাৰ স্থবিচার, জাতি ধশ্্ব 
নিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্রশাসন ও প্রগতি । কিন্তু বৃটিশ শাসনে 
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ক্রমান্বয়ে ভাল ও মন্দ ব্যবস্থা সমান ভাবে প্রকাশ পেতে লাগল । 
ভারতে যখন যিনি বড়লাট হয়ে এলেন, তখন তিনি রাজকাধা 
পরিচালনার সঙ্গে দেশের মধ্যে ধন্মের নামে অনেক জঘন্য ধরনের কু-প্রথার 
উচ্ছেদ করেছেন । ঠিগী' দমন, চোর ডাকাতদের উৎপাত বন্ধ করেছেন, 
দেশে দেশে যোগাযোগের জন্তে রাস্ত।, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পোষ্ঠ অফিস 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন আদ।লত স্যষ্তি করে দেশের মধ্যে যেমন শান্তি 
»/ভখলার সঙ্গে সকলের নিরাপস্তা এনেছেন, তেমন অন্যপিকে নানাভাবে 
বিভিন্ন ধরনের করধাধ) করে, অথ শোবন সঙ্গে ভারত হতে বন্থ মূলাবান 
ধনরত্ব অপসারন, দেশের শিল্প বাণিজ/ বলপুকবক আঁধগ্রহণ, চাষাঁদের 
নিপীন, ত।৬ শিল্প ও দেশীয় চিকিৎস। পদ্ধতির ভাল যা'কিছু সব আইন 
করে করাগন্ত্র করেছেন। তাহ বলতে হয় হযে, পুর্ব শাসকদের মব) 
কষ ডাক প্রিন হালেন ভারতবষের উদারপন্থ্বী শাসক । লড ডাক পিন 
ভারতের বড়লা5 হ/য় আসেন €( ১৮৮৪-১৮৮৮ ) এর বিবিধ উদারনেতিক 
লাজের মধে। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস গ্রতিগ্গা সব্বাপেক্ষ। 
গুরুব্বপূরণ ঘটনা | 

ভারতের বিভিন্ন দেশ হতে ৭২ জন প্রতিনিধি শিয়ে ভগ্িয়ান 
হ্যাশান্তাল কং/গ্রসকে' স্থ্ি করা হয় । এর প্রথম অধিবেশন হয় বোখেতে, 
গোকুল দাস তেজ পাল সংস্কৃত কলেজ হলে । পরের বছরে (১৮৮৬) 
প্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় কলকাতায় । এহ অধিবেশনে ওয় 
৫০০ পাঁচশত প্রতিনিধি যোগদান করেন । এরপর থেকে প্রতিবছরে 
কোন না কোন বড় শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে আসছে । 

স্থরেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্যবদ্ধ ভারত গঠনের দৃঢ় সংকল্প নিযে 
১৮৭৬ সালে ইপ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি দেশীয় সংস্থা স্থপতি 
করেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্তরেন্ছনাথ বর্তুভা করে সমগ্র ভারত 
ব্যাপী এক নতুন জাগরণের আলোড়ন আনেন । এর ফলে বুটিশ 
সরকারের স্মেচ্ছাচারিতা, অন্যায়, অবিচার ও বৈবমা মূলক ব্যবহারের 


ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ । ১১ 
বিরুন্ধে জনগণের প্রতিবাদ করার শক্তি ও ইচ্ছাশ্ডি: ভারতীয়দের মধে। 


াগরিত হতে থাকে । 

হুরেজ্রনাথের ইগ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন* ও সরকার প্রৃতিষ্টিত 
'ইপ্ডিয়ান ন্যাশান্তাল কংগ্রেসের উদ্দেস্ঠ ও কম্মপন্থার বিশেষ কিছু গ্রভেদ 
সা খকায়, কালে ছুটি প্রতিষ্টান মিশে একয়ে যায় ! এতে ভিগ্ডিয়ান 
হ্াশাহ্যাল কংগ্রেসের সদসা সংখ্যা ও জনশক্তি বুদ্ধির সঙ্গে কম্মশক্তি 
আরে ব্যাপক হয়। 

এই ছুই জাতীয় 'প্রতিষ্টানের মহা মিলনের ধারা হোত তারা হলেন, 
বদরুদ্দিন তায়েবজী, ফিরোজশা মেহেতা, দাদাভাই নৌরজী, আনন্দ 
মোহঞ্স চার্দু, আনন্দমোহন বনু, স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ট বরাট * 
রঙ্মতুল্লা, মহম্মদ সিয়ানী* অরবিন্দ ঘোষ, গোপালকুষ্ণ গোখলে, 
রাসবিষ্থাপী ঘোব, মহাদেব দেশাই, ছোটানী মিঞা অনুস্থয়াবেন, মুকুন্দ 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস নায়েঙ্গার. সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ, বিপিনচন্দ 
পাল প্রভৃতি । এই সব নেতৃবুন্দের একাগ্র চেষ্টা গু প্রচারের কলা কৌশলে 
বুটিশ সরকারের শ্্রীভাওতা এডিয়ে ভারত কংগ্রেসকে এক বৃহন্তম 
ঙ্গাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা হখ । 

( ১৮৮৮-১৮৯৪ ) বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড ল্যান্সডাউন। ইনি 
রাজকাধ। পরিচালনার সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ দমন ও ইঙ্গ আফগান 
সীমান্ত নিদ্ধারন করে 'ডুরাগ্ড লাইন” স্কাপন করেন । 

( ১৮৯৫-১৮৯৯ ) ভারতের বডলাট এলেন লর্ড এলগিন । ইনি ইচ্ষ 
রুশ চুক্তির ফলে অক্ষুনদী রুশ সাআ্াজ্যের দক্ষিণ সীমানা বলে শির্দিষ্ট 
করেন । এঁরা ছু'জনেই কিন্তু ভারতের গোতীয় কংগ্রেসের কোন 
বিরুদ্ধাচারণ করেন নি । 

ভারত সরকার প্রথম প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি খুবই 
সহানুভূতিশীল ছিলেন । কিন্তু কংগ্রেস যখন থেকে সরকারী নীতি 
ও সরকারী কাধ্যকলাপের সমালোচনা করে সরকারী আইনের সংস্কার 
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দাবী করতে শুরু করেন, তখন থেকেই সরকার কংগ্রেসের প্রতি ক্রমশঃ 
বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হতে থাকেন । 

এরপর বড়লাট এলেন লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)। ইনি বঙ্গদেশে 
জাতীয়তা বোধের অধিক বিকাশ ঘটেছে দেখে, স্বৈরাচারী ল্ কার্জন 
বাংলাদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে 
জাতীয়তা বোধ চিরতরে বিস্চিন্ন করার জন্যে নানা অজুহাতে “বঙ্গ-ভঙ্গ' 
পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫ ) বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত 
রূপ দেবার পিঙ্গাস্তের কথা ঘোষণা করা হল । 

ল কার্জনের “বঙ্গ-ভঙ্গ' ঘোষণার কথা শুনে তার প্রতিবাদে 
দেশময় তুমুল ঝড় উঠল । ৭ই আগষ্ট (১৯০৫ ) সারা দেশে হরতাল, 
অরন্ধন, উপবাস, 'প্রভৃতির দ্বারা ভারতের সববত্র জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ 
থেকে অভূতপূর্ব প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল । বিলাতী পণ 
দব্য বজ্জনের সঙ্গে স্বদেশজাত সামশ্ীর ব্যবহার হতে আরম্ভ হ'ল। 
কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ল । “বন্দেমাতরম" 
প্রভৃতি জাঁশীর সঙ্গীতে শ্রাম ও নগর মুখরিত হল । দেশের সম্ভবান্ 
বাক্তি খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার আব্দ্‌ল রম্থল, ঢাকার নবাব সলিমুল্লার ভাতা 
খাভা। আতাতুম্লা, আব তা হালিম গজনভি, মৌলানা আব হী গফুর 
সিদ্ধিকি, লিয়াকাত হোসেন, আচার্ধ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
স্বাবোধ মল্লিক, আনন্দ মোহন বন, অপ্থিনী কুমার দত্ত, সুন্দরী মাহন দাস, 
রজনীকান্ত সেন, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ব্রজ কিশোর রায়চৌধুরী, মুক্তগাছার 
সূ্য্যকান্ত আচার্ধা, বিপিন চন্দ্র পাল, আরো সকল দেশনেতা মিলে এক 
শক্তিশালী স্বদেশী আন্দোলনের দল যেমন গড়ে তুললেন, তেমন বৃটিশ 
সরকার দমন-নীতি আরো ভ্রোরদার করলেন । কুটিশ যত পুলিশী 
অত্যাচার বাড়াতে লাগলেন, দেশে ততই বৃটিশ বিরোধী (মনোভাব 'প্রুকট 


হয়ে উঠতে লাগল । 
ক্রমে এলেন বালগঙ্গাধর তিলক, লাল! লাজপতরায়, অরবিন্দ ঘোষ, 


ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৩ 
রাজনারায়ণ, ভুদেব, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বন্থ, বিচারপতি 
গুরুদাস ব্যানাজ্জাঁ, 'শ্যামস্থুন্দর চক্রবর্তী, ত্রস্তবান্মবউপাধ্যায়, মনোরঞ্জন 
গুহঠাকুরতা, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় এরাও 
বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন । রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদায় 
নিবিবশেষে রাখীবন্ধন? করে স্বদেশী আন্দোলন আরো জোরদার 
করলেন ৷ দিকে দিকে বিদেশী পণ্য বয়কট ও ৩৬০শে এপ্রিল (১৯০৬) 
ভারতে সব্বাত্মক হরতাল পালন করা হল। বাংলার সবর্বত্রেই হিন্দু 
মদসলমান মিলনের এক নতুন ঘুগ আরম্ভ হয়ে গেল। 

ছিতীয় লর্ড সিন্টো বড়লাট হয়ে আসন ( ১৯০৫-১৯১০ ) তিনি 
লক্ষ্য করলেন ভারতে জাতীয় কংশ্রেসের নেতৃত্বে দেশর সববত্র তীত্র 
জাতীয়তা বোধের স্থঠি হয়েছে । লর্ড মিন্টে। তখন তাই টি 
কংগ্রেস থেকে আলাদ1 করে রাখবার পন্থা খুঁজতে লাগলেন । হিন্দ্বু- 
মুসলমান-এর এক্যবদ্ধ আন্দোলন যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে 
সক্ষম হবে তা” তারা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন । তাই ধম্মকে অস্ত্র 
ধর গ্রহণ করে, ছু'টি জাতিতে তফাৎ করে রাখার কৌশল করলেন যে, 

ছু'টি জাতির মধো সা্প্রদায়িক ভব ও স্বাতন্ত্যবোধ জাত করা । 

' অবশেষে লড কঙ্জনের “বঙ্গভঙ্গ” সমর্থক মুসলিমদের নিয়ে গিয়া- 
স্বদ্দিন প্রভৃতি চিস্তাশীল ব্যক্তিদের উচ্চোগে, তারসঙ্গে ঢাকার শক্তিমান 
নবাধ সলিমুল্লার সহায়তায় ও মুসলমান ধম্ম নায়ক মহামান্য আগার্খার 
স্থপ্রিশ এবং মিন্টো! সাহেবের কারসাজিতে (১৯০৬) ৩০শে ডিসেম্বর 
ঢাকায় মুসন্সিম লীগের পত্তন হয়। ঢাকার পাকসাফ নবাব সলিমুল্লা 
সাহেব মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি হলেন। লড' মিন্টো! সাহেব 
ই্ার.বন্তৃতায় সরাসরি বললেন, “এই মুসলীম লীগ” হ'ল কংগ্রেস বিরোধী 
একটি সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । 

ংখ্রেসকে দমন .করার জন্য মিণ্টো সাহেব "মুসলিম লীগকে? 
অন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে লাগলেন এবং লীগের সবরকম শক্তি বৃদ্ধির 
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জন্যে সাহায্য করতে লাগলেন । হিন্দু মুসলিমে বিরোধ ঘটিয়ে সাম্প্র 
দায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগলেন। মুসলিম লীগ শুরুতেই বঙ্চ্ছোদ 
সমর্থন করলেন । প্রচার করলেন হিন্দুদের সঙ্গে রাজনৈতিক এক্য 
অসম্ভব | দেশের মধ্যে হিন্দ-মুসলিমে দাঙ্গা বাধাবার সহজ পথ আবিস্কার 
করা হল । রাতারাতি হিন্দুর মন্দিরে গরুর মাথা ও মসজিদের মধ্যে 
শুয়ারের মাথা ফেলে দিয়ে দারুণ ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধান হল । 
আমরা তখন এমনই নির্কবোধ ছিলুম | 

মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশন €( ১৯০৭ ) ও পরের বতসরে অমুত 
সরের অধিবেশন বিশেষ তাৎপর্য পূর্ন । এই ছুটি অধিবেশনে মুসলিম 
লীগকে ব্রিটিশ রাজভক্ত প্রতিচগান হিসাবে ঘোষণা করেন । ইংলগে 
মুসলিম লীগের একটি প্রচার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রচার যন্ত্ 
মারফৎ ব্রিটিশ সরকারের নিকট আশ্বাস ভিক্ষা করা হয় যে, রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ভারতের মুসলমান গণ যেন অধিকতর মর্যাদা ও গুরুত্ব পায়। 

১৮৮৫ হতে ১৯০৭ খষ্টান্দ পর্ধস্ত জাতীয় আন্দোলন দেশের মধ্যে 
কিছুটা! বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত ভাবেই চলে আসছিল । আলিগড 
আন্দোলন নামে জাবার একটি কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন ও এ সময় 
শুরু তয় । স্যার সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন, এই দলের নেতা এবং ইনি 
ছিলেন কংশ্লেসের শোর বিরোধী । 

১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার যে কান্টব্সিল এ্যাক্টু পাস করলেন, 
তাতে প্রতিনিধি মূলক গণতন্ত্র স্থাপনের কোন ইন্ছা দেখা যারনি। এই 
কারণেই কংগ্রেসের কিছু চরম পন্থী সভ্য বাল গঙ্জাধর তিলক, লালা লাজ 
পত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল প্রসুখর নেতৃহ্ে কংশ্রেসের মধ্যে অপর একটি 
দল গঠিত হল এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গ“ভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই দলের 
শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় । ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের চরমপস্থী দল ও নর 
পন্থী দলের মধো প্রকাশ ভাবেই ৰিভেদের স্থষ্টি হয়েছিল । এই সময় 
হতেই বাংলাদেশে সন্ভাসবাদী গোপন দল চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়ে 


' ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৫ 
উঠতে থাকে ও লর্ড মিন্টোর তদানিষ্ঞন উদার পন্থি সেক্রেটারি অব ছে / 
ল” মোরলের সঙ্গে একমত হয়ে আইনের আরো একটু সংস্কার করলেন । 

এই সংস্কারের ফলে গভর্নর জেনারেলের কাধ নিব্বাহক সভায় (6 ০০1)৬০ 
€০1711011-4 ) দুই জন ভারতীয় কে স্থান দেওখ হোল (১৯০৭ )। 

কালে মুসলিম লীগের উদ্ভোগে ও আগাখার স্ুপারিশেই ( ১৯০৯) 
ভারত সরকার ভারতের শাসন তন্ত্র আরে! কিছু সংস্কার করলেন । 
এই সংস্কার বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদ ভারতীয়দের 
নিয়োগ নীতি সব্ব প্রথম প্রবন্তিত হল । দ্বিতীয় লঙ হাওিঞ্জ বড়লাট হয়ে 
এলেন (১৯১০-১৯১৫ ) | লর্ড হাডিঞ্জ তখন এখানে এসে দেখলেন “বঙ্গ 
'ভঁক্' প্রস্তাবের বিরোধীতা, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বেশ জোরদার 
&য়েছে। এর ওপর শাসন পরিষদের ভারতীয় নেতুন্দের চাপ স্থষ্টি ও 
রপ্ত বিপ্লবীদের তাড়না বাড়ছে । এ সবের শাস্তি গ্তিষ্ঠায় লঞ্ড 
'হাডিগ “বঙ্গ-ভঙ্গ” প্রস্তাব রদ করবেন স্থির করেন । 

(১৯১১) ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবধ পরিভজমনে 
এলেন । দিল্লীতে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠিত হল । এই দরঝরের 
'কাজ চলতে চলতে এক সময় সম্রাট নিজেই ঘোষণ!। করলেন, 'কাজ্জনের 
অপকীন্তি “বঙ্গভঙ্গ” প্রস্তাব আজ হতে বহিত করাহল' । কিন্তু পঞ্চম 
জজ্ঞের এরূপ ঘোষণ। সন্বেও বাংলাদেশ সম্পূর্ণ পূর্ববাবস্থা ফিরে পেল না । 
আসাম পৃথক হল, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিষ্বে একটি নতুন 
প্রদেশ গড়ে উঠল । 

১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী সমরানল জ্বলে উঠল । এই প্রথম মহাুদ্ধ 
আরম্ভ হল। যুদ্ধের সময় বূটেনকে সাহাধ্য দানের উৎসাহ কংগ্রেসের 
এত বেড়ে উঠল যে, গাঙ্ধীজীও তখন ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধের জন্ত সৈন্ 
সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করছিলেন। এতে অবশ্নু অনেক কংগ্রেসের 
লোককে যুদ্ধের কাজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শুরুতেই 
_ব্রিটিশের ব্যবহারে ভারত বাসী ক্রমশঃ হতাশায় আচ্ছন্ন হলেন। ঠিক 
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এই সময়েই তিলক স্বদেশে ফিরে এলেন নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে। 
বালগঙ্গাধর তিলক অদম্য স্ৎসাহে পুনরায় রাজনীতিতে যোগ দিতে 
চাইলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রোসর দরজ1! এইসব চরমপন্থী নেতাদের 
জন্যে উন্মুক্ত রইল না। এই কারণে তিলক নতুন রাজনৈতিক সংগঠনে 
মনোযোগী হলেন । 

শ্রীমতী আযানি বেসাস্ত ও তিলক ত্যায়ারল্যণ্ড বাসীদের শনুকরণে পূর্ণ 
স্বরাজ আন্দোলন বা হোমরুল আন্দোলন করতে মনস্থ করেন । তারা 
পৃথক পৃথক ভাবে হোমরুল লীগ” স্থাপন করে স্থায়ত্ব শাসনের জন্যে এক 
শক্তিশালী আন্দোলনের সুচনা করেন । (১৯১৬) সালে আযানি বেসাস্তু 
মাদ্রাজে ও তিলক মহারাষ্ট্রে হোমরুল লীগ” গঠন করেন । এই ছুই সং- 
গঠনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল । 

বেসান্থের হোমরুল লীগের কারপরিধি ছিল বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরার বাদ দিয়ে সমগ্র ভারত এবং তিলকের হোমরুল লীগের কন্ম ততপরত। 
বোম্বাই” মধ্যপ্রদেশ, বেরারে আবদ্ধছিল । আনিবেসাস্ত ও তিলক “হোম- 
রুল” বলতে দেশের নিতম্ব সরকার বুঝতেন । দেশের প্রতিটি জনসাধারন 
ভোটের মাধ্যমে আইন সভার সদসাদের নিবাচিত করবেন এবং তাদের মধ্য 
হতেই সরকার গঠন করা হবে । এই সরকার আইন সভার নিকট নিক্গ 
কারধ্যাবলীর জন্য দায়ী থাকাবেন । সংক্ষেপে বলতে হয় ভারতে পরিষদীয় 
গণতন্ত্র স্থাপন করাই “হ্রোমরুল"' আন্দোলনের মৃখ্য উদ্বোশ্ট ছিল । 

এঁদের এইসব কান্ত দেখে ইংরাজ সরকারের রোষবহি তিলক ও 
বেসান্থের ওপর গিয়ে পল । হোমরুল দাবীতে আযানিবেসাস্ত ও তিলককে 
নানারপ নির্যাতন সহ্া করতে হয়েছিল । কিন্তু তাতেও হোমরুল আন্দো- 
লন বন্ধ হয়ে যায়নি । বরং সরকারের অতিদমন নীতির ফলে এই আন্দো- 
লন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে । জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় 
প্রতিষ্ঠানই হোমরুল আন্দোগগন সমর্থন করলেন । এই হোমরুল আন্দোলন 
আমাদের, স্বাবীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মূল্যবান অধ্যায় । এই 
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আন্দোলনে ভারতে সর্বপ্রথম স্বরাজ সম্থন্ধে একটি বাস্তব পরিকল্পনা, জন- 
সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছিল | এটি মহাত্মা গান্ধী এপুবন্তিত 
অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিবতিত চেশুনার একটি মহড়া বলা 
যেতে পারে । 

এসময়ে লর্ড চেমস্ফোর্ড ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন (5৯১৬-১৯৯১)। 
১৯১৬ সালেই এক নতুন ঘটনা ঘটল । নাল গঙ্গাপর তিলক ও আযানি- 
বেসান্ত এদের ঘুা চেষ্টায় লাম্ৌোতে কংগ্রেস পু মুসলিম লীগের বাষিকি 
ভধিবেশন একই সমায় আহ্বান করা হল | এই ছুই দলের অধিবেশন 
চলাকালে উভয় দলের অধিকাংশ সদস্তরা দেশের কাজে হাদলেব মধ্যে 
পীক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন আনে বালে অনুভব করলেন । এমন সময় মহম্মদ 
আলি জিন্না হিন্দু ও মুসলিম দলের একর আদর্শ অন্ককরণ করে একটি 
ননোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই ভাষণের বলে মুসলিম লীগ ও কংচগ্রস একসঙ্গে 
এীকাবদ্ধ ভাবে বিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বাঙ্দী হয়ে যান। 
এবং উভয় দলের শক্তিমান নেতাদের সম্মতি স্বাক্ষর প্রমে লিক্ৌচুক্তি? 
সম্পাদিত হয় । দেশের লোকের এ ধরণের কাধাকলাপ ও এক জোটের 
ভাবগরিক দোখে বডলাট চেমস্ফোড (১৯১৭) ঘোষণা করলেন ভারতী 
শ(জনব্যবস্থার পরিবন্তন করা হবে । এবং এইসঙ্গে ভারতকে গণতান্ত্রিক 
করে গড়ে তোলা হবে। তখন কিন্ত দেশের লোক পূর্ণ স্বরাজ পাবার 
চিন্তা করছেন। 

লঙ কাঞ্জনের বঙ্গভঙ্গ” ঘোষণার বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন হবার 
আগে এক মারাঠি যুবক বাংলা ভাষায় একটি বই লেখেন । সেই বইটিতে 
লেখা থাকে ন্বরাজ” আমাদের জন্মগত অধিকার । এই ন্বরাজ কথাটি 
যিনি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন তিনি হলেন সখারাম গণেশ দেওশঙ্কর । 
এর পর হতে স্বরাজ কথাটা সারা ভারতবধষে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । 

১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশন হয় । সেই 
অধিবেশনে সভাপতি হলেন আযানিবেসাস্ত । উত্ভ- সভায় আযনিবেসাস্তের 
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নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের' দাবী জানায় । | 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪ ) ভারতবাসীরা বুটিশ সরকারকে সকল 
বিষয়ে যথাসম্ভব সাহাযা দান করন । এর প্রতিদানে ভারতবাসীদের 
আশা ছিল যে, যুদ্ধ অবসানে সরকার অবশ্যই শাসন-তন্ত্রের বিশেষ সংস্কার 
সাধন করে ভাবতবাসীদের কিছু স্ুবিণা দান করবেন । (১৯১৮) ১১ই 
নভেম্বর ব্রিটিশ-জার্মীনীর বিশ্বধৃদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধ অবসানে বৃটিশ সরকার 
ভারতকে কোন কিছু স্ববিধ। দানের পরিবর্তে (১৯১৯) এক কঠোর দমন 
নীতিমূলক “রা্টল্যাট আইন" পাশ করবেন স্থির করেন । 'এই আইনবলে 
ভারতে হবে সংবাদপত্রের কণ্টরোধ. যথেচ্ছভাবে দগুদান ও দেশবাসীকে 
দেশ হতে অবাধ নির্বাসন । এই রাউল্যাট আইন পাশ হবার কপ। শুন 
দেশের লোক মনে মনে খুব বিব্রত হলেন । 

এই রাউল্যাট আইন দলিল বডলাট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবার পূর্বের 
মহাত্মা গান্ধী এর বিরুদ্ধে সবিনয় প্রতিবাদপত্র লিখে বড়লাটের কাছে 
পাঠিয়ে ছিলেন । কিন্তু লর্ড চেমস্ফোর্ড গান্গীজীর এ অনুরোধ সম্পূর্ণ- 
ভাবে উপেক্ষ। করলেন । তাই গান্ধীক্তী অতান্ত ক্ষুকধ মনে এ আইনের 
বিরুদ্ধে সকল দেশবাসীকে “সতাগ্ুভ সংগ্রাম করার আহ্বান জানান । 
“সত্যাগ্রহ' অথে শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে সত্যের ভিত্তিতে দাড়িয়ে অন্ঠায়ের 
প্রতিবাদ করা । আধুনিক অন্ত্রস্ত্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
নিরস্ত্র ভারতবাসীদের মহান্সা গাঙ্গী সংগ্রামের এক নতুন শক্তির পথ 
দেখালেন । 

গান্গীজীর এই “সত্যাগ্রতভ আন্দোলনকে স্বাগত জানালেন মদন- 
মোহন মালব্য প্রমুখ কংগ্রেসের মহান নেতারা । রাষ্টল্যাট আইনের 
প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে গণবিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভ। হতে লাগল । 
ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে ও পুলিশীদমন নীতির আশ্রয় শিলেন। চারিদিকে 
ধরপাকড়, মারধোর, গণহত্যা শুরু হয়ে গেল। 

১৩ই এপ্রিল (১৯১৯) অনুতসরের জালিয়ান ওয়।লাব,গে জনগণের 
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এক প্রতিবাদ সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার ওপর জেনারেল ডায়ার 
সাহেবের নির্দেশে জালিয়ান ওয়ালাবা;গর সরু প্রবেশপথ রুদ্ধ করে মুক্মূকি 
গলি বর্ষণে ভারতের প্রায় চারিশত নরনারী প্রাণ হারালেন ও অসংখ্য 
মানুষ আহত হলেন । এইভাবে ব্রিটিশের দমন নীতি বর্থরতার চরম 
সীমায় পৌছিল । এই অমাতষিক হশংসতার দরুণ ভারতে ব্রিটিশ বিরো- 
ধের মনোভাব আরো তীব্র হয়ে উঠল। জালিওয়ালাবাগ কবরখানায় 
পরিণত হওয়া দেশনেতারা এর তদন্ত প্রার্থনা করলেন । কিন্তু এ 
আবেদন সরকার সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্া করলেন । এতকিছু ঘটনা ঘটাতেও 
সরকার 'রাউল্য।ট আইন' দো"শর মধ্যে বলবৎ করবেন স্থির করলেন । 
এই “রাউল]াট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী তার কাইজীর-ই-হিন্দ, 
খেতাব পরিত্যাগ করলেন । রবীন্্নাথ তার “নাইট? উপাধি পরিত্যাগ 
করলেন । ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের পদ পরিত্যাগ করে একসঙ্গে বেরিয়ে 
এলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত ঝিষুদন্ত ও মিঃ মহম্মদ আলি 
ভিন | 
*. (১৯৩৬) লগ্ডনে এক ঘটনা ঘটল । প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বোচ্চ 
মিলিটারী (সেশহ্ট পরিবেঠত সবার চোখের সামান জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকাণ্ডের নাধক কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মারণ অস্ত্রে 
রক্ততপণ করে স্ুর্দে আসলে প্রতিশোধ নিলেন ভারতেরই নিভীঁক বীর 
উদম সিং । এই শ্রহুত প্রতিশোধের কাণ্ড দেখে বৃটিশ কর্তার একেবারে 
হতবাক । 


ডিলিরিয়াম ২, 


তৃতীয় পর্ব 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও কমিউনিষ্ট পার্টি | 








১৯১৭ খুষ্টাব্দে বিহারে চম্পারণ জেলায় চাষীদের নীলকরের বিরুদ্ধে 
গান্ধীজী সত্যাগ্রহ 'মান্দেলন করে জয়যুক্ত হন। ভারতে কৃষক ও 
ক্রমিক আন্দোলনের পথিকুৎ হলেন গান্ধীজী। এই কারণে কৃষক ও 
শ্রমিকেরা গাঙ্গীজীকে তাদের আপনজন বলেই মনে করতেন এবং 
“একমাত্র গাঙ্গীজীর আহব্বন দেশের সকল আন্দোলনে কৃষক ও শ্রামিকপাটি 
উভয়েই যোষদান করতেন । বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর 
'যোগা কন্মী ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও প্রভাবতী দাশগপু1 । 
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বারদৌলীর কৃষকদের ছুদ্ধশা মোচনের জনতা 
সন্যাগ্রহ আন্দোলন করে সরকারের যাবতীয় খাজনা বঙ্গ করে দেন 

গাঙ্গীজী আমেদাবাদে 'নঙ্তুর মহাজন” নাম দিয়ে এক সনিতি গড়ে 
[তোলেন । এতে দেশের নেতারা বুঝতে পারলেন, প্রতি কল ও পারখানায় 
মে ছোট ছোট মজুর সভা আছে, তাদের যদ্দি একত্র করে একট! বড় সভায় 
না জড়ো কর] যায়, তা*হলে মজুরদের দাবি-দাওয়া আদায় করা শক্ত হবে । 
এমনি বড় মজুর সভা অনেক সভ্য দেশে আছে। তার নাম ট্রেড, 
ইউনিয়ন কংগ্রেস । চোট সেটি মজুর সভাগুলো নিয়ে এইরকম ট্রেড, 
ইউনিয়ন কংগ্রেস তৈরী হল। সেখানে মজুরদের অবস্থা নিয়ে 
আলোচনা করে তারা সব ঠিক করেন, তাদের তালর জন্য কি করতে হবে। 
কোথাও ধন্মঘট হলে, নে ধর্মঘট লাগাতা করার জন্ত এই মজুরদল 
তা চালাবেন । 
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আমাদের দেশে ১৯২* সালে এমনি একটি “নিখিল ভারত টে ড- 
ঈষ্উনিয়ন কংগ্রেস” গড়ে উঠল । এর প্রথম অধিবেশন হয় বোন্েতে (১৯১১ 
৩০শে অক্টোব্র )। এর সভাপতি হন পাঞ্জাব কেশরী লাল। লাকুপত রায় । 
রর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জম, স্থভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জহরলাল এরাও সভাপতি 
হয়েছিলেন 1 
১৯৯০ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংত্েসের বাষিক অধিবেশন 
হয় । শভধিবেশনের সভাপতি হন বিজয় রাঘব আচাধ্য । এই অধিবেশন 
ভারতের বিভিন্ন স্বান হতে প্রায় চৌদ্দ হ্বাজার প্রতিনিধি সভায় 
যোগদান করেন । 
নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ষীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন 
(০70৬1916706 ৫ ৭০1) €০0-০9 0967 91)01) 17৮1 ০৮6 7)61)1) করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়। হলে, কংগ্রেসের এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পাশে 
এসে দাঙালেন “খিলাফৎ কমিটির” আলি ভ্রাতৃদ্ধয় মহানেতা সৌকত আলি 
ও মৌলানা মোহম্মদ আলি । আরে। এসে দীড়।লেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ প্রমুখ মহানেতারা । দেশময় তুমুল আন্দোলনের জোতি বইতে 
লাগল । গাম্বীজীর সত্যাগ্রহ হোল শিরন্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । পৃথিবীর 
মধ্যে এ ধরণের সংগ্রাম এই প্রথম আরম্ভ হল। 
সংগ্রামের শুরুতেই আরম্ভ হল সকার প্রদত্ত খেত।ব বজ্জন, স্কুল € 
কলেজ বজ্জন, আদালত, কাছারী বজ্জন, করদেয়া বজ্জন। ছাত্র-ছাত্রীরা 
দল বেঁধে দিকে দিকে পিকেটিং করতে আরম্ত করে দিল । উকিল ব্যারিষ্টার 
এরাও পিকেটিংয়ে যোগ দিলেন । সভা সমুহের নির্বাচন বয়কটন্ত 
করা হল। বিদেশী পণ্য বজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্যাদি পোড়ানো 
আরম্ভ হল, দেশী কাপড়ের চাহিদা! মেটাতে ছেলে বুড়ে? দকলেই “টেকোতে; 
স্থতা কাটতে আরম্ভ করলেন । তাতীদের ঘরে ঘরে নতুন করে তাত, 
বসানো! হল, চরকা চলল, দেশী কাপড়ের কলও বসানো হুলো 1 বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল । 
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লর্ড রিডিং ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন ( ১৯২১-২৬)1 ভারতের 
ভাবগতিক দেখে “রাষ্টল্যাট আইন” নাকচ করলেন । সমর বিভাগে ভারতীয় 
দিগকে অফিসার পদে উন্নীত হবার অধিকার দান করলেন । আবার অপর 
দিকে সরকার সত্যাগ্রহীদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে ভারতের সব জেলখানা 
ভরিয়ে কেলেন। হৎসন্বেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনকারীদের পূর্ণোগ্মে আন্দোলন 
চলতে দেখে লঙ রিডিং গান্ষীজ্জীর সঙ্গে আলোচনা মাধ্যমে একটি চুক্তি 
করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গান্গীজী এ প্রস্তাব নানা ছলে উপেক্ষা করেন । 

ওদিকে সত্যাগ্রহীদের ওপর পুরোদমে পুলিশী অত্যাচার চলার 
সঙ্গে অতিরিক্ত ভাবে গাণঘাতী উৎপীড়ন বাড়তে দেখে. ৫ই ফেব্রুয়ারী 
(১৯২২) উত্তেজিত «একদল কৃষক শ্রমিকের জনতা উত্তর প্রদেশের 
গোরক্ষপুর জেলার “চৌরিচৌরা” থানা আক্রমন করে বাইশ জন পুলিশকে 
হতা করে। গাঙ্গীজী একথা শোন! মাত্রেই বিরক্ত হয়ে বললেন, সতা- 
গ্রে হিংসার কোন স্থান নেই । একথ1 বলার সঙ্গে তিনি কংশ্রেস মিটিং 
ডাকিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিদ রাখলেন । তৎসন্বেও সরকার গান্ধী 
জীকে গ্রেপ্তার করলেন ১০ই মার্চ (১৯২৬২) 

দেশবন্ধ চিকরঞ্জন দশি, মতিলাল নেতেরু, বোন্সাইয়ের বিঠলভাঈ 
পাটেল প্রমুখ নেতুরুন্দ মিলে (১৯২৩) শ্বরাজা দল' গঠন করলেন। 
দেশের নতুন কন্মপন্থা স্থির করাহল | নিব্বাচন বজ্জনের নীতি বদল করে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রবেশের জন্য ভারতীর প্রতিশিধির। 
নির্বাচনে প্রতিদ্ন্দিতা করবেন স্থির হোল এবং নিব্ধাচনে দাড়িয়ে সরকারের 
বিরোধী দল হিসাবে আইন সভায় কাক্ত করবেন এও ঠিক হোলো । 
অবশেষে সকল বিষয়ে কার্ধাত হোলোও তাই । পরে গাঙ্গীজী জ্রেল 
থেকে বেরিয়ে এসে স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের একটি অঙ্গবলে স্বীকার 
'করে নেন । 

১৯২০ সালেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ভিত্তি প্রথমে স্থাপিত 
হয় বিদেশেই । এ কাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বিপ্লবী মানবেন্দ্ 
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নাথ রায় 1. ইনি দেশত্যাগ করার পরে ইভলিন কেণ্ট নামক 
একজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাকে রেজিস্ট্রি বিবাহ করেছিলেন । অনেকের 
তাই পারণা যে, মানবেন্্ রায় ইভলিনের প্রভাবেই নাকি সোস্যালিষ্ট- 
চিন্ত। মাথায় নেন ও এই কাজেই ঝৌকেন । 

এদিকে কমরেড জনাব মুজফ.ফকফর আভন্মদ ছিলেন ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্টির আন্দোলনের ভাম্তম মুখ্য প্রতিচ্গাতা । এক কথায় 
বলতে ভয়, ইনি ছিলেন জ্গাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একজন প্রথম সারির 
নিভীক বীর যোদ্ধা । ১৯২০ সালের মে মাসে 'নবধূগ? নামে যে সাল্গা 
দৈনিক পত্রিকা বার ভয়, €স পত্রিকার মালিক যদিও ছিলেন জনাব এ, কে, 
কজ লুল হক্‌; কিন্য নবষুগ পত্রিকার পূর্ন কর্তৃত্ব ও সকল দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল 
মুজক কর আহন্মাদের ওপরেহ । 

১৯৬৫ সালে “যুগাস্থর পত্রিকার ভূতপুর্ব সম্পাদক ডাঃ ভূপেন্দ্র 
নাথ দত্ত দীঘদিন পরবে “দশে ফিরে এলেন । ইশি দেখেছিলেন ুরপের 
যুব-আন্দোলপ” । সেই আদর্শেই তিনি বাংলার থুব শক্তিকে সজ্ঘবদ্ধ 
করর চেষ্টা করতে লাগলেন । এর সঙ্গে সোতৎসাহে এসে যোগ দিলেন 
ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, সহিদ স্থরাবদ্দি, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, দেশ 
গৌরব শ্রভাষ চন্দ্র, জহর ভগ্রী কৃষ্ণ নেহেরু প্রমুখ নেতৃবুন্দ । 

১৯২৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর চকন্‌ লাল ওরফে সতাভক্ত ভারতীয় 
কমিউনিষ্ট পার্টি (11)5 11701910 0077017000111১1 1১211 ) গঠিত 
হবার কথা ঘোবণা করেন । ১২ই অক্টোবর তিনিই প্রথম ভারতীয় কমি- 
উনিষ্ট পার্টির কন্ফারেন্সের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। 

এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য সত্যভক্ত মজফ.ফর আহম্মদকে আল 
মোড়ায় পত্র দেন ও রাহা খরচের জ্বন্য তিরিশ টাকা পাঠান । এই কন্‌- 
কারেন্সে যথাক্রমে যোগদান করেন জনাব মুজফ.ফর আহম্মদ, সচ্চিদানন্দ 
বিঝুর ঘাটে, কেশব নীলকখ জোগলে কর, রঘুনাথ শিবরাম, শ্যামহৃদ্দীন 
হাসান ( লাহোর ) জানকী প্রসাদ বাগের হাটা, € বিকানীথ ) অযোধ্যা 
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প্রসাদ (ঝাসী) সি, কুক্কম্বামী আয়েঙ্জগার (মান্দ্রাজ ) ফজলুল হাসান 
ওরফে হজরত মোহানী* মায়নাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেয়ার, অজ্ছন লাল 
শেগী ( আজমীর ) কুমারানন্দ (বিশ্তয়ার রাজস্থান ) রাধামোহন গোকুলজী 
(কলকাতা ) প্রভৃতি আরো বহু বিশিষ্ট কন্মা ও সেইসঙ্গে বহু কৃষক 
শ্রমিক সবাই যোগদান করেন। এই কনফারেন্স নাফি কানপুরে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল । 

১৯২৬ সালের এ প্রল মাসে যখন কলকতায় বেশ দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দু 
-মুমলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে থাকে । তখন “গণবানী” পত্রিকার 
পাতায় জনার মুজক. কর মাহম্মদ অসাম্প্রদায়িক উদার নন নিয়ে জোরাল 
ভাষায় কলম ধরে, দাঙ্গার বিষময় ফল, অনিষ্টকর চরিত্র লেখেন 
ও এর প্রতিকারের উপার ব্যাখ্যা করে বুঝান । 

১৯৯৭ সালে কাশীপূর €( কলকাতায় ) অঞ্চলের জুট €প্রস মজুরদের 
এক সভায় গোড্‌ বোছুল নামক মহারাহ্বীয় এক যুবকের উদ্যোগে (সওদা 
গারী অফিসের কর্মচারী ) কাস্তে ও হাতুড়ী বাদ দিয়ে প্রথম লাব্দ। বাজ। 


উঠান হয় । 
ক্রনাব মুক্তককর আহম্মদ ছিলেন আমরণ সংগ্রামী । তার তৈরী করা 


কমিউনিষ্ট পার্টির বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ন্েহময়- ও শ্রদ্ধা ভাজন 
কাকাবাবু এবং ইনিই মেহনতী জনগণের অকুত্রিম বন্ধু, ভারতের শ্রমিক 
কৃষক আন্দোলনের সংগঠক ও সব্বহারাদের মুক্তিসংশগ্রামের অন্যতম 
পথিকৃৎ । 

এ*র সহকর্মী ছিলেন রামমূর্তি, রণদিভে, স্থন্দরায়া, এস, এ, ভাঙ্গে, 
পি, সি, যোশী, ভূপেশ গুপ্ত, রাজেখ্বর রাও াদের সঙ্গে আরও ধারা দেশ 
সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছেন তারা হলেন প্রমোদ, দাশগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বন্, হীরেন মুখাজীঁ, নান্বদরি পাদ, বিশ্বনাথ মুখাজ, গীতা মুখাজীঁ 


হারেকৃষ্চ কোঠার, রেনু চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিত গুপ্ত' প্রমুখ । 
এ ছাঁড়া দেশের অন্যান্ত প্রখ্যাত রাজনৈতিক দলগুলিওখেতিন্ন ভিন্ন 
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ভাবে দেশের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করে চলেছেন, একথা কেউই 


মন্বীনার করতে পারবেন না । 

কমরেড, মুজফফর আহম্মদ €( ১৯৩৬৬) এক সময়ে এলাহাবাদে 
আসেন এবং ইনি স্বরাজ ভবনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অফিসে 
ওঠেন । মহম্মদ আশরফ, রুদ্রঃ দত্ত ভরদাজ ( পলিট ব্যুরোর সদস্য ) 
প্রভৃতির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় । নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর দপ্তরে 
ভার সম্মানে পার্টি দেওয়া হয়। হাইকোর্টের মুজকফর আহম্মদের 
হান্যতমা এ্যাড ভোকেট শ্যাম কুমারী নেহেরুও তাকে নিজের বাড়ীতে 
নিমন্্রন করে আপ্যায়িত করেন । গুজব আহে, একসময় কমিউনিষ্ট 
পার্টির প্রতি বিরোধী দলের বিশেষ চাপ. স্যি হলে উক্ত পার্টিকে সামাল 
দিতে গাঙ্গীঞ্জী বুঝি বলেছিলেন “আমিই একজন কমিউনিষ্ট? । 

লঙ আরউইন্শ ভারতে নড়লাট হয়ে এলেন (১৯২৬-১৯৩১ ) | 
ভারত নেতারা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে দিলীতে সমবেত করে 
( ১৯২৮) ভারতের ভবিষ্যত স্থায়ন্ব শাসনের খসড়া বৃটিশ ডোমিনিয়নের 
অনুকরণে প্রস্তুত করলেন । এই পসড়াটি 'নেঠের রিপোর্ট? নামে খ]াত 
হয়। ১৯২৮ ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংশ্রেসের বাধিক অধিবেশনে 
“নেহেরু রিপোর্টটি” পেশ করা হলে বিতর্কের স্থ্টি হয় | জহরলাল 
নেহেরু ও সুভাষ চন্দ্র বন্থু প্রতিষ্টিত 'ইপ্ডিপেণ্ডেন্স, লীগ থেকে পূর্ন 
স্বাধীনতার দাবী উঠলে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে, গান্ধীজী মধ্যস্থ হয়ে বললেন, 
কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হলেও ইংরাজের নিকট হতে ভারত বর্ধ 
রি সায়ত্ব শাসনের অধিকার পায় তবে তা” গ্রহণ কর! হবে । গান্বীজী 
আরো বললেন; বৃটিশ সরকার যদি এক বৎসরের মধ্যে নেহেরে কমি 
রচিত স্বায়ত্ব শাসন তম্ব অনুমোদন ন| করেন, তবে পূর্ন স্বাধীনতার দাবীতে 
আইপশ অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে। গান্ধীজীর এ প্রস্তাবটি 
সঙাষ' গৃহীত হয় । 

ষড়লাট আরউইন লগ্তনে গোল টেবিলের আহ্বান জানিয়ে দিল্লীতে 
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একটি নেত় সম্মেলনের আহবান করলেন । গাঙ্গীজী এ সম্মেলনে যোগ 
দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কয়েকটি সর্ত বড়লাটের নিকট পেশ করেন। 
কিন্ত বড়লাট কংগ্রেসের এই সর্ত গুলি সরাসরি অগ্রাছ করলেন । ফলে, 
গান্ধীজী শূন্য হাতে কিরে এলেন, এবং ঘোষণা করলেন যে, এইবার তার 
লক্ষ্য হবে “পূর্ন স্বাধীনতা? । 

(১৯২৯) কংগ্রেসের অধিবেশন বসে লাভোরে । সভাপতি হলেন 
দহরলাল নেহেরু । অধিবেশনে ঠিকহল ষে, যেহেতু রটিশ সরকার 
তাদের প্রতিশ্রতি পালনে বার্থ হয়েছেন অতঃপর ভারতের পূর্ণ াধীনত। 
অজ্জনই হবে কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য | স্বাধীনতা অজ্ঞন আন্দোলন 
গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা গুলি হতে 
কংগ্রেস সদন্যদের অবিলম্বে পদত্যাগের শিকদ্দেশ দেয়াতর । এবং ৩১শে 
ডিসেম্বর মধ্য রাত্রে ইরাবতী নদীর তীরে স্বাধীন ভারতের প্রতীক রূপে 
ত্রবর্ন রঞ্জিত পতাকা উন্তোলন করলেন *জহরলাল €নহের । ঘোষণ! 
সরাহল যে, প্রতি বছর ১৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করাহবে । 
ট্রপপ্তিত সকলে উল্লসিত হলেন । কংশ্রেপী শিবিরে, জন সাধারণের 
নধো, এমনকি লাহোরের অনেক সন্ত্রাস্তু মুসলিম ঘরে প্রবল উৎসাহ ও 
ট্রন্দীপনা দেবা গেল । লাহোর অধিবেশন শেবে কঙ্ছোস সদস্যগণ স্বাধী- 
নৃতা অজ্জনের প্রতিজ্ঞা আরে। দুঢ়ভাবে শ্রহণু করলেন । 

২৬শে জানুয়ারী ( ১৯৩০ ) ভারতের সব্বত্র স্বাধীনতা দিবসে বিপুল 
উদ্দীপনার সঙ্গে পতাকা উত্তোলন উদযাপিত হল । লক্ষ-লক্ষ মানুব 
ভারতের নগরে প্লীতে পতাকা উত্তোলন করে সকলে “ম্বাধীনতা। দিবস' 
পালন করলেন । গান্ধীজী প্রমুপ নেতাগণ সকলেই বুঝলেন যে, পূর্ণ 
সংগ্রামের জন্যে এখন দেশ প্রস্তুত । 

পরবর্তী কালে €( ১৯৫০ ) গণ পরিষদের মাধ্যমে ঘোষিত হয় ষে, 
১৬শে জানুয়ারী এখন হতে হবে প্রজাতন্ দিবস ও ১৫ই আগষ্ট হবে 
স্বাধীনতা দিবস 1'-+----*- গার্ষীজী আগেই বুঝেছিলেন যে, ভারতে গন- 
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শান্দোলন স্যষ্টি করতে না পারলে স্বরাজ লাভ অসস্ভব। শর নেতৃন্ে 
স্বরাজ আন্দোলনের জোয়ার সারা ভারত বর্ষে প্রবাহিত হয়ে চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে। তাই নিভৃত তম পল্লীতেও তার জয়ধ্বনি শোনা গেল | 

এদিকে বটিশ পালণশমেন্টের সাতজন সদস্য নিয়ে একটি কমিশন 
গঠিত হয় । তার সভাপতি হলেন বিখা।ত আইনবিদ স্যার জন সাইমন । 
এই কমিশনে কোন ভারতীয় না থাকায় শ্বেতাঙ্গ সদস্য বিশিষ্ট কমিশনটি 
ভারতীয়দের কাছে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি । তবুও (১৯৩০ ) 
জ্বন মাসে সাইমন কমিশন ভারতে এলেন । সকল রাজনৈতিক দল এনন 
কি মুসলিম লীগের মিঃ জিন্নাসাহেব প্ন্থ এর তীত্র বিরোধিতা করেন । 
দিকে দিকে কালো পতাকা তুলে বলা হয় গা ব্যাক সাইমন” । সাইমন 
ফিরে যাও ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে । 

(১৯৩৯ ) ৬রা মাস্চ গান্গীজী কংগ্রেসের এগার দফা জাতীর দাবী 
সনন্বিত একটি পত্র বড়লাছটর কাছে পাঠান । বড়লাট আরউইন এ দাবী 
গুলিও অগ্রাহা কদলেন। এর প্রতিনাদে গাঙ্গীজী পুনরায় আইস অমান্য 
আন্দোলন করনেন স্থির করলেন । এসময় সরকার লবন কর বসিয়ে 
ছিলেন । গান্বীজী তাই প্রপমেই "লবন আইন” অমান্য করার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। 

(১৯৩০ ) ১৬ই মাচ্চ গান্ধীজী গুজরাটের সবরমতী আশ্রম হতে 
৭৯ উন আশিজন স্ত্রী ও পুকষ কন্মা নিয়ে ২৪১ মাইল পথযাত্রা শুরু 
করলেন। দীর্ঘ ২৪ দিন পথযাত্রা পরে ডাণ্ডি নামক স্থানে পৌছিলেন 
পথযাত্রা কালে বন্ড গ্রাম ও নগরের মানুষ গাঙ্ধীজীকে শ্রদ্ধার্থেয অভি- 
নন্দিত করলেন । অনেকে গাঙ্ীজ্ীর অভিনব পথযাত্রার সাথী হলেন। 
ডাণ্তি পৌছবার পরের দিন প্রভাতে সকলে সমুদ্রে সান করে সমুদ্র কুল 
হতে একমুঠে। লব সংগ্রহ করে গাঙ্গীপী সরকারের 'লবশ-আইন” অমান্ত 
করলেন । এদিন দর্শক রূপে জনসমাবেশ হয়েছিল প্রায় লক্ষাধিক । 
গাহ্ধীজীর এই তুচ্ছ কাজে এত জন সমর্থন দেখে সরকার পক্ষতো! তাজ্জব । 
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এদিকে তখন দেশ নেতার্দের বয়কটের তোড়-জোড় সব প্রস্তুত ৷ 
লবন আইন অমান্তের দিন স্থতে আবার সব্ধত্র আইন অমান্তা আন্দোলন 
শুরু হয়ে গেল। কর দেয়াবন্ধ, বিদেশী দ্রব্য বঞ্গন, ব্যাপক ধর্মঘট, 
কলেজ ও স্কুলবন্গ, ছেলে মেয়েরা সকলে মিলে আইন অমাম্য আন্দোলনে 
যোগ দিলো । আন্দোলনের তীব্রতা যখন চারিধারে চল্ছে, তখন 
'ধরসানা” নামে লবন গোলা দখল করার নির্দেশ দিলে সরকারের 
শির্দেশে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয় । গান্ষীজীকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রবীন নেতা জনাৰ আক্ণস তায়েবজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। মহিষবাথানে নেতৃত্ব দেন সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত | উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নেতৃত্ব দেন জনাব আব্দুল গাফ-ফার খাঁন । এসময় 
সন্ত্রাস্বাদী দলও দিকে দিকে সজাগ. হয়ে ওঠে । 

১২ই নভেম্বর (১৯৩০) লগুনে গোলটেবিল বৈঠক বসে । এই 
বৈঠকে কংগ্রেস ব্যতীত অনান্য দল ও ভিন্ন মতবাদের প্রতিনিপি 
গণও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শেষদিনে ( ১৯।১।৩১ ) ব্রিটিশ 'প্রধ।ন 
নস্ত্রী ও গোল টেবিল বৈঠকের সভাপতি র্যামজ্তে মাকডোনাগ্ড বললেন, 
'নকল দলের সঙ্গে কংগ্রেসের নেত বৃন্দের যোগদান ও সহায়তা ব্যতীত 
কোন সংবিধান রচনা ভারতে কাধ্যকর হবেনা । সে কারণ গোলটেবিল 
বৈঠকে ভারতের সকল নেতৃরন্দের যোগদান চাই । এরূপ ঘোষণার 
অবাবহিত পরেই লর্ড আরউইন কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিলেন । কং- 
গ্রেসের ওপরে যে নিবেধাঞ্জা ছিল তা'তুলে নিলেন । গান্গীজী ও লঙ্ড 
আরটউইনের মধ্যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হ'ল । জঙ্গির সর্ভ হ'ল 
যে, গান্বীজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিদ রাখবেন, সরকার সকল 
সভ্যাশ্রহীদের মুক্তি দেবেন, সমুততীরবাসীরা বিনা বাধায় লবন প্রন্তত 
করতে পারবেন, এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গের। দ্বিতীয় হোগটেবিল বৈঠকে 
যোগদান করবেন । এইভাবে ঘুক্ত বৈঠকে উভয়ের স্বাক্ষর ক্রমে গান্ধী 
আরউইন চুক্তি' সম্পাদিত হল €ই মার্চ ১৯৩১ । 


গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও কমিউনিষ্ট পার্টি ২৯ 


পরবন্তী কালে ভারতের স্বায়ত্ব শাসন দাবী পত্রে স্বাক্ষর দিলেন 
তখনটির সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ জননেতা মহাত্মাগাঙ্গী, মতিলাল নেহেরু, 
নদন মোহন মালবা, তেজবাহাছুর সাপ্র ও মুসলিম লীগনেতা মঠম্মদ 
আলি জিন্না। 

মুসলিম লীগের এই জিনা সাহেব কংগ্রেসে থাকাকালীন সদস্যদের 
অন্থরোধ জানিয়েছিলেন যে, কংশ্রেসের সভ্য বা সদস্ত করতে অশিক্ষিত 
ও অপগণ্ড গুলোকে যেন কংশ্রেস তালিকা ভুক্ত না করা হয় । নইলে 
কংগ্রেসের শৃঙ্খলা নষ্ট হবে । তাই যাদের নেওয়া হবে তাদের শিক্ষার নান 
থাকা চাই । কিস্তু তা'করা হয়নি । কেননা, কংগ্রেসের প্রথম কাজ 
রাজো রাজ্যে বিশ্ঙ্খলা সৃষ্টি করা । এতে অশিক্ষিত, বেপরোয়া, হঠকা- 
রীদের বাদ দিলে কংগ্রেসের জনসংখ্যা কমে যাবে । তাছাড়া! বলা 
মাত্রেই সংঘষধ বাঁধানো যাবেনা । তাই বলতে হয় যে, স্থরম্য প্রসাদ 
তৈরী শুধু উঞ্জিশিয়ার আর রাজের দ্বারা ত। হবে না, তার সঙ্গে উপযুক্ত 
যোগানদার চাই । কাজেই স্থরশিক্ষিত ছেলে-মেয়ে দেশকন্মীদের সঙ্গে 
আপামর জন সাধারণের মাথায় গান্ধীজ্ীর টুপি ও খন্দরের কাপড় পরিয়ে 
হার সঙ্গে “সত্যা গ্রহের অঙ্গীকার মন্ত্র পাঠ করিয়ে রাতারাতি প্রচুর 
সংখ্যায় জদেশী ব্বেচ্ছাসেবক বাড়ানো হয়ে ছিল । 


চতুথ' পর্বব 
রাঁসবিহারীর ভারত ত্যাগ ও গান্ধবীজীর প্রত্যাবর্তন 





জনশ্রুতি মতে বিপ্লবের জনক যদিও মঙ্গারাষ্টরের বাস্থদের বলোবন্থ 
কাদকে. তথাপি বলতে হবে অগ্রিযুগের ইতিহাসে রাসবিহারী বোসের 
যেন তুলনা হয় না| রাস বিহারী বেপ্লবিক কন্ম পদ্ধতির দ্বারা শত্ত্ 
অভাতানের পথে ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন । 

১৮৮৬ সালে ২৫শে মে ভগলী জেলায় পালার। ধেঘাটি গ্রামে রাস- 
বিহারী বন্্ জন্ম গ্রহণ করেন । তার পিতা বিনোদ বিহারী বস্ত ছিলেন 
ভারত সরকারের কম্মচারী | রাসবিহারী শিক্ষালাভ কেন প্রথমে চন্দন 
নগরে ও পরে কলকাতায় । চন্দন নগর তখন করসীদের অধীন ছিল । 
এবং পররাষ্ট্র কারণে চন্দননগর ছিল বুটিশ সাম্রাজ্জা বারোধী বিপ্লবীদের 
হাশ্রয় স্কল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্থর সঙ্ঘ, গদর পার্টি, আঞ্মোন্নতি 
সঙ্ঘ ও অন্যান্ত বিপ্লবী সংস্তার বিপ্লবীরা এখানে এসে থাকাতেন । রাস- 
বিহারী পনের বছর বয়স থেকেই এই সকল বিপ্রবী দলে মেলামেশা 
করন্েন। এবং এই বয়স থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যনে ভারত থেকে 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ উৎখাভের ব্রত গ্রহণ করেন । 

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ১৯১১ সালে উৎসব মুখর পিল্পীতে এক 
যুবককে নিয়ে রূপসীর ছন্পবেশে তদানিস্থন বড়লাট দ্দিহীপ্ন ল্ড হাডিঞ্রের 
ওপর বোমা নিক্ষেপ করিয়ে ভারতে বুটিশ 'প্রভুহ্ের ওপর জোরাল আঘাত 
হানেন । এবং রাসবিহারী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার 
ঘে বিশেষ সংস্থা গড়ে তোলেন, যে সংস্থার কর্মকা সুদুর পঞ্চনদ হতে 


রাসবিহারীর ভারত ত্যাগ ও গাঙ্গীক্তর প্রত্যাবর্তন | ৩১ 


পারব চট্টগ্রান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুধু তাই নয়, ব্রহ্ম মিয়ামোতে, 
সানক্রান্সিক্ষো, লালিন, টোকিও, কাবুল পরাস্ত সকল স্তানে এ সংস্কার 
যোগ স্তর ছিল । 

এদের কা ছিল শক্তির দ্ার। শক্তিকে প্রতিরোধ কর | সরকা- 
বেব সম্্াসকে পপ সন্থাসের মাধামে পাপ্টা জাঘাত কর|। বিপ্বী- 
দের ক্রমান্বয়ে এসব কাজের কলে কলকাতার ইংরেজরা গুপ্ত বিপবীদের 
বেশ ভয় করছিল 1 তাই ১৯১১ সালে ১৩শে ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী 
কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্তানান্তরিত করা হোল । 

দিল্লীর রাভধানী নতুন করে পক্তনের সময় ভাইস্রয় লর্ড হাডিঞ্জের 
( ১৯১৯-১৯১৫ ) প্রবেশের ন্যাপারট| ছিল বেশ জণাকালো৷ | একটু 
লাক দেখানে! ভান « এতে ছিল । তাই এই রাজবীযর উৎসবে এসে- 
স্ছিলেন বিদেশী দশকের, দেশীর রাজা রাজড়ারা, বড় বড় ব্যবসাষীর। 
এবং অন্যাহা লোকেরা মারা বিদেশী রাজের সমর্থক তারাও একে একে 
সবাই এসে জটেছিলেন দিল্লীতে । 

বিপবীরাও বটিশের উদ্দেশ) জ্ানাতেন । তাই তারাও এই উপলক্ষো 
বিদেশী বুটিশ রাক্ত শন্তিকে চ্যালেঞ্জ করবার জন্যে গ্স্থুত ছিলেন । 
বিপ্লবী রাসবিহারী বোস মাষ্টার আমীর চাদ দিল্লীতে নিভেদের লোক- 
জন ও মাল মসল। নিয়ে তৈরী হয়ে বসে ছিলেন । এবং সময় মত 
বাংল। থেকে “বামাও আমদানি করা হয়েছিল । 

পুলিশ ও সেম্ুবাঠিনীর পাহারায় ভাইসরয়ের শোভাযাত্রা চীদনী 
চকের ভেতর দিয়ে যাবে, এটা আগেই ঠিক ছিল। চারিদিকে বিশাল 
জনতা ভীড় করে দীড়িয়ে । রাসবিহারী ও তার লোকজন ঠিক ঠিক 
জায়গায় স্থান গ্রহণ করেছিলেন । রাসবিহারী যে জায়গায় ছিলেন, 
ঠিক তার উল্টো দিকে ছিল পাঞ্জাব ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক । এ বাড়ীর ছাদে 
মেয়েরা সব জায়গা করে বসে ছিলেন। রাসবিহারীর এক সঙ্গী যুবক 
ও আমার বিশাস মেয়েদের ছল্পবেসে এ ছাদেই প্রথম সারিতে এসে বসেন । 


ডিলিরিয়াম ৩২ 


অস্ত এক সুসজ্জিত হাতীর পীঠে চড়ে ভাইসরয় ও তার স্ত্রী সোভা- 
বাতা করে আসছিলেন। পিছনে প্রিছনে আসছিলেন বত বিদেশী 
অতিথি আর দেশী রাজারা । সারা ভারতের গোয়েন্দা! বিভাগের দক্ষ 
লোকের! চারিদিকে সজাগ, ছিল। সকলের দৃষ্টি ছিল ভাইসরয়ের 
ওপর । সোভাযাত্রা' যেই ব্যার্ফভবনের নিচে এসে পৌছিল, সেই রাস- 
বিহারী সঙ্কেত করলেন । আর সঙ্গে সঙ্গে বসম্ভ হাতীর ওপর বোমা 
ছুঁড়ে মারলে 1 বিকট শব্দে বোমা ফাটল । ধেশায়ায় ঢারিদিক ভরে 
উঠল | মানত মারা গেল ভাইসরয় আহত হলেন। এক নিমিষেই 
ব্রিটিশ জণাক-জমক সব মিলিয়ে গেল । গণ্য মান্যাদের মুখ পাংশু হয়ে 
গেল। মাত্র শুধু দিল্লীতেই নয়, সারা ভারতের ভুনগণ উন্নসিত হয়ে 
উঠলো । তারা বুঝতে পারলেন ১৯০৮ সালে মজ্ঃফর পুরে ক্ষুদীরামের 
আত্মত্যাগ বৃথ! যায়নি । ইংল্যাণ্ড তথ সারা ছুনিয়া বুঝলো ভারতের 
বিপবীরা একট] সত্যিকারের শক্তি । তার। রাজধানী দিল্লীতেও বুটিশ 
শক্তিকে চালেপ্ত করে । পুলিশ এ বোমা নিক্ষেপের কোন স্থুত্রই খুজে 
পেলনা! । 

১৯১৩ সালে কলকাতায় রাজাবাজার একটি নোমা তৈরীর কারখা- 
নায় খানাতন্নাসী করার সময় দিল্লীর একটি ঠিকানা পাওয়া গেল। এর 
ফলেই হাডিজ ঘোম! নিক্ষেপ মামলা শুরু হয় । এতে চারক্তন বিপবী 
মাষ্টার আমীর টাদ, আউধ বিহারী, বালমুকুদ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাসি 
হ₹ল। প্রথম তিন জনের ফাসি হুল দিল্ীী জেলে আর বসম্থ বিশ্বাসের 
ফাঁসি হল আম্বাল। জেলে । অসাবধানী ভজুগে কনম্মীদের দায়িত্ব পাল- 
নের সামান্য ভুলের মাশুল দিতে হল এতগ্লি প্রাণ । কিন্তু নেতু 
রাসবিহারীকে ধরা সম্ভব হলনা । 

আজকের বাংল! যেমন রাসবিহারীকে সন্যক জানেনা তেমন আজ- 
কের দিল্লীর লোকেরাও কি জানে যে, মাষ্টার আমীর চাদ তাদের কে 
ছিলেন: এরা ছ'জনেই জন জীবনের সব ঘটন্নাতেই থাকতেন সকলের 
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পুরো ভাগে । আমীর চাদ সেই সময়ে দিল্লীর সব চেয়ে বড় জননেতা 
ছিলেন । আদীর চাদ ও রাসবিহারী খোস মেজাজে ভারতের যত্রতত্র 
ঘ্বরে বেড়াভেন । 

রাসবিহারীর সকল দলে বেশ মেলাম্বেশি ছিল । ইনি অনেক গুলি 
ভাবায় কথাবার্তা বেশ ভাল বলতে পারতেন,। শ্বেতাঙ্গ কন্মচারীদের সঙ্গেও 
র।সবিহারীর যথেই পরিচয় ছিল । শ্বেতাঙ্গদের এক সভায় রাসবিহ।রী 
সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন । বডলার্ট হাডিছ্ের প্রতি নোমা বিক্ষেপ 
এই গহিত কাজের প্রতিবাদ করে এক দীর্ঘ বড়তা দিলেন । শ্বেতা 
দল উচ্ছসিত কে বলে উঠলেন 2০৬ ৮/1)9180 2855] 1১ [২৪১- 
05109.) অথচ তখন এই, রাসবিহারীরই মাথার দাম সরকারী ঘোষণ। 
শন্ুযায়ী ছিল সা7ড বার হাজ্ঞার টাকা । 

রাসবিহারীর প্রতিটি কন্ম প্রয়াসের মুল উাদ্দেশ্ঠ ছিল কিন্তু, ভারশ 
মাতার শৃঙ্খল মোচন করা । তাই (১৯১৫ ) সালে আর একবার সিপাহী 
বিত্রোহ খঘটাবার হোড-জোড় করা হয় । এবারের মিপাহী বিদ্রোহ 
ঘটানোর বিষয়ে 'প্রতাক্ষে ও পরোক্ষে সকল বিদ্রোহী নেতাদের যথ! 
নানবেক্দ্র, পিংলে, বারীন, অরবিন্দ, শ্যামাজী কৃষ্ণ বন্মা, সদ্দারসিং রানা 
নদবলাল ধিংড়া, রাজামহেন্দ্র প্রতাপ, প্রতাপ চক্রবন্তী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, 
নীরেন চাটুষ্যে” প্রভৃতির যোগ ছিল | কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় ঘটনা ঘটবার 
আগেই সরকারের কাছে সব কাস হয়ে যায় । তাই ১৯১৫ সালের মে 
নাসে নুটিশ রক্ত চক্ষুকে কাকি দিয়ে রাসবিহারী দেশ ত্যাগ করলেন । 
রাসবিহারীর বয়শ তখন মাত্র উনত্রিশ । 

এই বিপ্লবী মহানেতার “সানুকুমার' জাহাজ যোগে ভারত ত্যাগ 
একটি রহন্তময় ঘটনা । বিপ্লবী রাবহারী বোস তখনকার বিখ্যাত ধুরন্ধর 
শ্রা্গ গোয়েন্দা মিষ্টার চার্লস্‌ টেগার্ড সাবেবের সঙ্গে করমর্দন করে সমস্ত 
বটিশ গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের সুকৌশলে ফাঁকি দিয়ে, রাজা পি, 'এন, 
ট্রোগারের চল্মনামে স্বদেশ ত্যাগ করে জাপানে আজ (নান | পথাজান 
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কেশরী লালা লাজপতরায় ও হেরম্ব গুপ্ত এর একাজের সাক্ষী ছিলেন । 

ক্ষাপানে অবস্থান কালে এর ব্রিটিশ বিরোধী কার্ধটাকলাপে সন্দেহ 
করে বৃটিশ দূতাবাস একে জাপান থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে ঘখন 
জাপান সরকারের নিকট দাবী জানান, তখন জাপানের সামরিক পুনরু 
জীবনের উচ্চোক্তা স্বয়ং মিংস্থাই তোয়াম। এঁকে আশ্রয় দিয়ে রাখেন । 
এই মিংস্ই তোয়ামার প্রভাব বিস্তৃত ছিল সম্রাটের প্রাসাদ থেকে 
কৃধকের কুটির পধ্যন্ত । রাসবিহারীকে আশ্রয় দেওয়ায় এই লৌহ মানব 
তোয়ামার সঙ্গে বুটিশ দূতাবাসের বিবাদ আরম্ভ হয়। জাপান তখন 
বুটিশের মিত্ররাষ্র। জীবিত অথবা মুতঅবস্থায় গ্রেপ্তারের জন্যে হায়ণা 
রূপী বুটিশ গুপগুচরগণ রাসবিহারীর সন্ধান করতে থাকলে শক্তিধর 
তোয়ামা এক নতুন কর্সী আটলেন । তখনকার জাপানের সামুরাইদের 
চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে, সোমা পরিবারের এক জ্যোষ্ঠা কন্যার সঙ্গে 
রাসবিহারীর বিবাহ ব্যাবস্থা করেন । ১৯২৩ সালে রাসবিহারী বোস 
জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন ও ওখানেই বসবাস করতে থাকেন । 

রাসবিহারীর স্বদেশ ত্যাগের সন্ধিক্ষণে ১৯১৫ সালের মধ্যেই আফ্রিকা 
হতে ভারতে ফিরে আসেন সতাগ্রহ জয়ী মহাত্মা গান্ধী । গান্ধীজী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের তরফ হতে জাতি ঠববম্যের ও বর্ণ 
বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দেলন করে সিদ্ধি লাভ করেন । গান্ধীজী ভারতে 
এসে পুরোপুরী কংগ্রেসে যোগ দেবার পর থেকেই ভারত কংগ্রেসের 
দলাদলি নষ্ট হয় ও শঙ্ঘলার সঙ্গে স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকে । 

প্রকৃত পক্ষে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এক যুগ 
সন্ধিক্ষণে গান্বীজীর আবিঙাব । এবং তিনি নিজেকে জনগণের দীন 
সেবক বলেই পরিচয় দিয়েছেন । গান্ীঞ্জী তার কাধ্যারস্তেই সম্প্রদায় 
নির্ধিবশেষে বলেন, ভোমরা গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে 
মিশে তাদের নিক্কাম সেবাদাও স্থাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা কর, ছেলে মেয়েদের 
শিক্ষা দাও । ভাঃতেই দেখবে যে. আদর্শ গ্রাম গঠন করা! হবে ।' 
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এই ভাবে গাঙ্গীঙী প্রথম থেকেই পল্লী উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন । ম্নারফলে খেলাফৎ, পাঞ্জাব, স্বরাজ এই তিন দলের মধ্যেই 
ভারতের হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে এসে দাড়াল | হিন্দ্র-মুসলিম মিলনের 
শান্তির প্রতীক ত্তিরঙ্গা ঝাণ্ডা ওঠান যথার্থ-ই সার্থক হল । 

অবশ্য এসকল স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির কাজের মূলে দেশ 
প্রেমিক কাগজ গুয়ালাদেরও কৃতিত্ব ও সহায়ত। অনন্থীকাধ্য । এই 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পণ্ডিত, রামচন্দ্র ভদ্ররাজ, হরিশ চন্দ্র মুখোপাধঢায়, 
পণ্ডিত দ্বারিক নাথ বিগ্ভাভূষণ, কৃষ্ণ দাস পাল, কৃষ্ণ কুমায় মিত্র, উপেন্দর 
নাথ বন্দ্যোপাপর্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, গ্রুত্রক্ষাণ্য আয়ার, বালগঙ্গাধর 
তিলক, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, মাখম 
লাল সেন, মতিলাল ঘোষ, স্থভাষ চন্দ্র বস্থ, স্থরেশ চন্দ্র মজুমদার, জনাব 
মুজাফ ফর আহম্মদ, নজরুল ইস্লাম সত্োন্দ্র নাথ মজমদার প্রতভৃতির নাম 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । 

বৃষ্টিশ যে, আমাদের ততীয় পক্ষ একথাটা দেশের সবাইকে ভাল 
করে বুঝাবার জন্তে গান্কীজী বিলাতী দ্রব্য বজ্জন ও মাদক সেবন বজ্জন 
আন্দোলন ভারতে শুরু করেন। স্থরেন্্রনাথ যেমন আন্দোলন করেন 
০৬ ০০-০৪19 6101) (অসহ যোগ আন্দোলন ) গাঙ্সীজী এর সঙ্গে 
জুড়ে দিলেন ট্বি০। ৬1০15170৩ ( অহিংসবাদ )। 

গান্গীজীর মাদক দ্রব্য বঞ্জন আন্দোলনের কারণ হুল মধ্য যুগ হতে 
শামাদের দেশে আবগারী দোকানের খরিদ্দার প্রায় সব ঘরেই ছিল। 
বিশেষ করে তখনকার ধারণা মতে মগ্ধপান করাটা আভিজাত্যের এক 
বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছিল । ত্বাই এখনকার সিনেমা দর্শকদের মত 
বিকাল হতেই সকলে আবগারী দোকানের সামনে ভীড় করে দীড়াত 
ও মঞ্চপান করাট। সব্ব সাধারণের বিলাসে পরিনত হয়েছিল । এতে 
করে প্রায় ঘরে, পাড়ায়, ট্রামে, বাসে একট কিছু মাতলামী কাণ্ড ঘটত, 
ক্স সুইটাই হত সকলের আন্দোলনের উৎস । 
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দেশের এই অন্ধ পরিনতি দেখে গান্ধীজী তার অনুচরদের আবগারী 
দোকানে পিকেটং করাতে নিন্দেশ দেন এবং এর সাহায্যে দেশের মধ্ো 
এক নতুন চেতনার সঞ্চার হয় । শুনতে সহজ কথা যে, ছেলেরা নেশা- 
খোরদের নেশ! করতে দেবেনা । তাই তার। হাতজোড় করে, অন্ুনয়- 
বিনয় করে, শেষে পা জড়িয়ে ধরে নেশাখোবাদের নেশা করতে বারণ 
করছে । ব্যাপারটা এদেশে খুবই নতুন । দেশের মধ্যে এই নতুনতর 
আন্দোলন €( পিকেটিং ) দেখতে দর্শকদের ভিড হতখুব । আবগারী 
ওয়ালার ও নেশাখোরেরা পিকেটিংয়ে অতিষ্ট হয়ে বৃটিশ কর্তাদের জানা- 
তো । শান্তি রক্ষার জন্তে আসতেন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার । দারুণ 
প্রহার করে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যেতেন এসব নিরীহ ম্ষেচ্ছা- 
সেবক ছোট ছোট শিশুদের । ফলে দেশময় একটা মস্ত সোরগোল পড়ে 
যেত, ঘরে ঘরে আলোচনা হতে থাকতো যে, ব্রিটিশ অফিসারর। কি 
পাজী, এই সব সৎকাজের বিনিময়ে পুলিশ অফিসাররা সরল শিশুদের 
ওপর কি নিষ্ঠুর প্রহারই না করছে। ৮ 

টেকো৷ ও চরকা ব্যবহার এবং নুন তৈরী মান্দোলন অতি সাধারণ 
মান্ুষকেও বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের দেশের জল মাটিতে স্বল্প আয়াসে 
যা'তৈরী করে নেয়াযায় তা” বুটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের করতে দেবেন 
না। কেউ যদি তা” করে, তবে তার প্রতি কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা 
হবে। গান্ধীজীর এসব নব নব সহজ আন্দোলন গুলি দেশ বাসীর চোখে 


যেন আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ষে, বৃটিশ আমাদের কে ? 
এইভাবে জন জাগরণের ফলে দিকে দিকে গজিয়ে ওঠে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


নেতা আর তাদের গোড়ায় সার জল দিয়ে ফুলে ফলে জীবন্ত করে 
তোলেন গান্ধীজী । ক্রমান্বয়ে দিন দিন সহাত্মাজীর অন্ুচয় গেল বেড়ে । 
বুদ্ধিজীবি বড়বড় লোক ধারা সরকারী পরিষদে নিযুক্ত ছিলেন” তাদের 
মধ্যে গান্ধীক্দীর মহান উদ্দেশ্ট ধারা বুঝলেন তাদের সকলেই একে একে 
গোলামী ছেড়ে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে বুক ফুলিয়ে দাড়ালেন । 


রাসবিহারীর ভারত ত্যাগ ও গাঙ্গীজীর প্রত্যাবর্ধন ৩৭ 


নাত্াজীর বেশীর তলে । মহাত্মাজীও সকলকে সাদর আলিঙ্গানে তাদের 
চপাধি দানে বিশেব সম্মানে ভূষিত করলেন 1 

প্রাথনা সভা গান্সীজীী বললেন, হিন্দু-মুসলমাননের মিলনের নামই 
দরাজ | হিন্দু-মুসলিমে স্তায়ী আন্তরিক যোগ ছাড়া এদেশেব ছুর্দশ] দুর 
নবার আশার কোন উপায় দেখিনা | 

গান্সীজী এই কঠোর সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন ভারতের জন 
সমাজের মাঝে । জহরলাল নেঠেরু বললেন, গান্ধীজী এলেন যেন গুমে।ট 
মাবহাওয়ার মধ্যে শীতল বাতাসের মত । বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে 
ন।সলাম আমরা | গান্গীঞ্ী এসেছেন তিমির বিদায় উদার অভ্যদয়ের 
মত। এ যেন এক নতুন খুনী । কতজনের কত লাগন লাগিত মতামত 
মব গেল উড়ে । গান্গীজী উদ্ধ থেকে অবতরণ না করে, ভারতের 
জনারহ্্যের মধা থেকে মাথা উচু করে দীভালেন । কথা বললেন, জন 
সাধারণের ভাষায় । তাদের বেদনা গান্ধীজ্ীর বানীতে মুখর হল। নুয়ে 
পড়া শিরদাড়। সোজা হ'ল । উচু হল তাদের চিরদিনের নিচু মাথা । 

আমাদের দেশে কংগ্রেসের মিটিং হবার সপ্তাহ পৃব্ব হতেই চারি- 
পিকে প্রচারের জন্য খবর ছডান হোত । শঙ্ঘধ্বনি, বাজী চোডা, সঙ্গীত 
ও যথা সম্ভব অন্যান্য অনুষ্গানও করা হোত | বন্দেমাতারম । মহাত্মা- 
ভশীর জয়, ইন্র্র্গব জিন্দাবাদ প্রস্ততি জোগান চীৎকারের পর চীৎকারে 
দেয়া ভোত | ফলে নন্দ্ুরের পাড়া প্রতিবেশীরা জানতে পারতেন যে, 
দেশে আঙ্গ মিটিং ইস্ডে বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে । বক্তা বারা আসতেন 
উঠদের মধো প্রচলিত বল ভাষার পণ্ডিত লোকও অনেক থাকতেন ও 
বন্তুতাও দিতেন রকম রকম ভাষায় বহুক্ষণ ধরে । 

্থভাষবাবু বন্তুতা দিতে উদে* তার মুষ্ঠিবন্ধ বাহু উদ্ধে তুলে গম্ভীর 
গলায় বললেন: বুটিশের চালাকী আমরা ধরে ফেলেছি । ওরা আর 
বেশীদিন আমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারবে না। শাসন ও 
পোষন সব বন্ধ হয়ে যাবে। বিদেশী জিনিষ বয়কট কর 1 বিলাতী 
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জিনিষ কেউ কিনোনা । পাটের চাষ বন্ধ করে দাও। থানার পাশে 
পাশে কংগ্রেস অফিস গড়ে তোল । দিকে দিকে স্ষেচ্ছা সেবক 
বাহিনী প্রস্তুত কর। জ্রনসাধারণকে বুঝিয়ে দাও যে, বিটিশ আমা- 
দের শত্রু । তাদের অন্যায় শাসন আমরা মানব না । ধ্বংস করে 
দাও যত বিদেশী জিনিবগ এই বলে স্থভাষবাবু অগ্নি সংযোগ করলেন 
কতকগুলি বিলাতী কাপড়ে । সঙ্গে সঙ্গে স্বভাষবাবুর জয় ও বন্দে- 
মাতরম্‌ ধ্বনি দিয়ে সভা ভঙ্গ হল। 


বলাতে (বেজেল্কলর 


পঞ্চম পর্বব ৩৯ 
নেতাজীর আজাদী সংগ্রাম ও কলকাতার দাগ 


অভ্যাস বসে চায়ের আসরে সংবাদ পাত্রে চোখ বুলিয়ে যাই, কিন্তু 
লীগনেতা কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের এ্যাক্টিভিটি বড় একটা 
চোখে পড়েনা । এবার কিন্ত স্বয়ং জিন্না সাহেব তার দল বল সহ বজ 
মুষ্টিতে ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসছেন । ভার এরূপ কন্মাক্ষেত্রে ঝাপিয়ে 
পড়া আনেকের কাছে নতুন । তাই আমিও লীগের নতুন অভিযানের 
দিকে দৃর্টি দিলুম । 

লীগের কথা ভাবতে গিয়ে কংগ্সেসকে মনে পড়লো, মানে পড়লো 
যিনি ভারতের রাষ্তীয় সাধনাকে প্রথম দিকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই বাংলার 
পাষ্গুর সুরেন্দ্রনাথ বান্গ্যাপাধ্যায়কে । বস্তুতঃ এর স্বদেশ সেবা 
আরম্ত হয়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে থেকে । ইনি তখনকার রাষ্ট্র ধুর- 
ন্গরদের কাছে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্গা করেছেন । ইউনি কোন আবেদন 
বা নিবেদন না ক'রে জন শঞ্তির প্রয়োগ কৌশলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বাতিল 
করার চেষ্টা করেন। এইটাই তার তখনকার দিনে রাঞ্জনীতির প্রথম 
পরি৮য় | 

তাই স্ররেন্দ্রনাথের আহ্বানে আবালবৃদ্ধ ননিতা সকলে এক সঙ্গেই 
সাড়া দিয়েছিলেন এরই এক নায়কত্বে ক্ষুদ্র আকারে স্বায়ত্ব শাসনের 
প্রথম প্রতিষ্ঠা পৌরজনাধিকার কলকাতা করপোরেশন” । অন্যায় অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে নিজের ওপর সব ঝুকি নিয়ে ইনি অগ্রসর হতে পারতেন 
বলেই লোকে বলে রাষ্ট্রনায়ক | 

নেতা যদিও ছুই প্রকার- আদর্শ বাদী ও সুবিধা বাদী। স্থানে ও 
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কালে কাজের কৌশলের জন্তে উভয় বাদীবই হয়তো প্রয়োজন হয় ! 
তবুও কি অপরাধে বা কারণে জানিন! এই রাষ্ট্রগুরু স্তরেন্দ্র নাথের বিরু- 
দ্ধেও দেশের জন সাধারণের বিক্ষোভ দেখেছি । ডাক্তার বিধান চক্র 
রায়কে নিয়ে স্থরেন্্র নাথের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করতেও দেখা গেল । 
দেশবন্ধু চিন্তরঞ্ন, সরোভ্িশী নাইডু, আরো ভগ্যান্ত নেতাদের এক জোটে 
কি সমারোহ বিরোপ্িতা ৷ যারফলে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন বাংলার 
অন্যতম উজ্জ্বল রত্ব ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় । আর পরাজ্তি» রাষ্রগুরু স্থরেন্র 
নাথের নাম করে এক কাষ্ঠ পুণ্তলিকা কাধে নিয়ে জনগণের কি মন্মবাতী 
অপমানকর শোভাযাত্রা । এ মর জগতে সবই সম্ভব | 

এদিকে লীগনেত। জিন্নাসাহেবের কি এক পলিটিক্যাল ফাইটের 
নতুন নির্দেশ প্রচার করছেন যে, ভাইরেক্ট এাক্সান দিবস পালন করবেন 
টারা ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার । ভারতের সব্বন্রই এই বাণী পপ্রগার কর! 
হচ্ছে । মিল, কারখানা, চায়ের দোকান, লাইব্রেরী প্রভৃতি লোক বন্তল 
ও জন বন্ল স্থানে সবর্ব জাতির মধ্যে আলোচনার খোরাক হয়ে দাড়ি 
য়েছে, আসছে এবার ১৬ই আগষ্ট । 

অনেকের ধারণা হয়াতো দেশে আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্তু 
হবে, নয়তো হবে হিন্দু-মুসলমানে আবার মিলন । সাধারণের মধো ১৬ই 
আগষ্টরকে কেন্দ্র করে বন্ত যুক্তিতর্ক চলতে থাকল । লীগের যুব-শক্তির 
নতুন উৎসাহ ও উগ্ভম দিন দিন বাড়তে দেখা গেল। নিরীহ নিক্বিবাদী 
অতি সাধারণ মুসলিম ধার। দেশ ও দশের কোন দিনই কোন খোজ রাখেন 
ন। ভরা এই হিডিকে পড়ে “পাকিস্তানের অথটি বুঝলেন । তাই 
একে একে সকলে নাম লেখালেন লীগে ও লীগের পতাকা তাদের প্রতি 
ঘরেই উড়তে দেখাগেল। 

প্রায়ই মাইকের বন্তুতা কানে আসছে, অতীতে ভারতবর্ষের চাষী- 
রাই কৃষি জমির অধিকারী ছিলেন। রাজন্যবর্গেরা কখনে। কুষিভূমির 
পুরা রাজন্ব নিতেন না। বরং রাজা দেশে কৃষির উন্নতির জহ্যে 
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পুয়োজনীয় অর্থ, কৃষিভুমিতে জলসেচ ও গো-চারণ ব্যবস্থা করে দিতেন । 
এবং সে উৎপন্ন কসলের একষষ্টাংশ রাজা নিতেন । চাষীদের জিনিষ 
রি গেলে বা উদ্ধার করতে অসমর্্য হলে রাজ! তার ক্ষতিপূরণ দিতেন । 
এই ভাবে স্মরনাতীত কাল হতে দরিদ্র চাষীদের কৃষি ভূমির ওপর যে 
সম্মান জনক ভাবে কর্তৃত্বের শর্ত ছিল বৈদেশিক শাসনে আক্ত তা" 
বিলুপ্ত | 

এইভাবে লীগের তরুণ দল রাজপথে উল্লাস ভরা চীৎকারে শ্লোগান 
দিয়ে বেড়াতে লাগল । পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লাড়কে লেগ! পাকিস্তান 
আলা হো আকবর ধ্বনি তুলে পল্লীতে পল্লীতে টহল দিয়ে বেড়াতে 
ল/গল । ন্তুন করে এইরূপ মুসলিম জাগরণে হিন্দুদের মনে অতি মাত্রায় 
অঞ্সনা কনা বাড়তে লাগল । কতক হিন্দু বললেন, লীগের সঙ্ছে 

ংগ্রেস মিশে যদি একযোগে আন্দোলন চালার তা"হলে বৃটিশের চেহার। 

রাগে আরো! লাল হবে । কিজ্ঞানি হয়াতো ক্ষেপে উঠে ওুর। ভ্রালিয়।ন 
ওয়ালাবাগের হত্য! কাঁগুকেও ছাপিয়ে যাবেন, নয়তো ইংরাজ সিংহ 
পর্যাচে পড়ে “সন্বিচুক্তি' করতে পারেন ! 

এর আগে গান্ধীজীর “সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠলে 
বটিশ সরকার অতিষ্ট হয়ে গাঞ্ধীজীর সঙ্গে সন্ধি-চুক্তির কথা যেদিন 
তোলেন, সেদিন তাদের অতি বিনয় সন্তকারেই গান্ধীজী বলেন, “আনি 
রাজ্য চাইনা, স্বর্গ চাইনা, পুনর্জন্মও চাঈনা, আমি শুধু আন্তের ছুঃখ 
নাশ করতে চাই । বিশ্ব জীবনের কাছে আমার ক্ষুদ্র জীবনের এই আঙ্ 
নিবেদন ।' 

এই কথা শুনে লাটসাহেব নীবব ভাষে গেলেন । গান্ধীর এসব 
মহাত্মা জনোচিত বাণীতেই সকলে মুখ হয়েছেন । এরই প্রভাবে উৎ- 
কলের একচ্ছত্র নায়ক গোপবন্ধু দাসচৌধুরী তশার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজ্জি- 
স্রেটের চাকুরী ছেড়ে ত"র স্ত্রী রমাদেবীকে নিয়ে সন্ত্রীক গান্থীজীর মত 
পিজি জাজ নিয়া কারন | জিনা গোপবন্ধু দাসচৌধুরী 
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মন্তাশর তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশকে রক্ষা করতে তলে “ক্রীত 
দাস” প্রথার মত হিন্দ্রর অস্পরশ্য হা পাপাকে সমূলে স্টচ্ছেদ করে জ্গাতিকে 
কৃ-সংস্কার মুক্ত করতে ভবে । 

এসব তেজন্বী তান্সী শক্তিমীন পুরুষরাই ভারতের রাজ্ঞপীনতি ও 
সমাজ নীতিকে নতুন ৰূপ দানে সমৃদ্ধ করেছেন । ভারতের শুভাষচজ্ঞ 
ও ভ্রতরলাল নেহেরু, এই ছুই উগ্রপন্থী সর্ধরধন্মা সমন্বয়কারী নবীন 
স্ষননে তা বিদেশী বটিশ সরকার ও দেশের সাম্প্রদাধিকতার বিরুচ্ছে 
স্রীবন সর্ববন্ব পণে যে আপোষ বিহীন ছুদ্ধর্য সৈনিকের মত সংগ্রাম পরি- 
চালনা করেছেন তা” প্রথিবীর ইত্তিঠাসে বিবল | 

নেতাজী স্ভাষচন্দ্র যেন বাংলার প্বাধীনবাজ্তা, শেব নবাব সিরবাজ্- 
দৌৌলা তাই বোধহয় নেতাজী স্ুভাবচন্দ সিবাজেব মহন্ব ও দেশ প্রেম 
সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন । নবাবের নামে মিথ কলক্কমণ্তিত অপলা- 
পকারী ইতিহাস বেত্তার এতিহাসিক মসতোন প্রস্ছনীভত জমাট মিধার 
স্তম্ত, বুটিশের রচিত এই “হিল ওয়েল মনুমেন্ট কে কলকাতার বুক থেকে 
ভার এককনায়কন্বেই তা" অপসারণ করেছেন।। এ মহৎ কাজের বিনি- 
ময়ে নেতাক্গী্ষ কারাবরণ, অনশন, নিজের বাড়ীতে শঙ্গরবন্দী ও 
অনেক কিছু লাঞ্না-হুভোগ ভোগ করতে হয়েছে । 

ঈশ্বর অন্তচ্ভায় মাবার এই নেতাজী শ্তভাষচন্দ্র সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত 
নিজ্জগুহ হতে মারাঠি বীর স্চতুর ও ছঃসাহসী শিৰাজ্জীর মত নিরুদ্দেশ 
তন। এ আন্ত বিস্ময়কর ও র্হশ্যাজনক ঘটনা | 

এরপব ইয়োরোপেৰ অভ্যন্তরে নেতাজ্জী স্থভাচন্দ্রের দীর্ঘদিন অব- 
স্তান। মুসোলিনী ও হের হিটলার প্রভৃতি দেশনায়কদের সঙ্গে ঘনিছ 
সন্বন্ধ স্থাপন। দিকে দিকে রণসম্ভীর ও আজাদী ফৌজীদল প্রন্তুতিভে 
খুব নাকি স্যন্ত শসে ওঠেন । এ সময়েই তর সকল কার্ষের সহকন্মিনী 
এক অদ্ররান মহিলা শ্রীমতী ই, শেস্কলাকে তিনি বিবাহ করেন ও অনীতা 


নামে এক কম্ঠারত্ব লাভ করেন! 
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- তাই বোধহয় টোকিও বক্ততায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্ত্র একদিন 
হখর দীপ্ত কণ্টে বললেন, ভারতে আামাদের কাজ হবে পুথিবীর বিভিন্ন 
মং;শ প্রচলিত সমাঙ্গ ব্যবস্থা গুলির সমন্বয় করে, এক নতুন সমাক্ত 
ব্যবস্থ। স্ষ্ি করা । কোন বিশেষ সমাজ্ত ব্যবস্থাকে মানব প্রগতির শেৰ 
ফসল বলে উল্লেখ করা মূর্খতা ছাড়! আর কিছু নয়” । 

এরপর নেতাক্তী সুভাষচজ্ঞ তার শ্বভাব সিদ্ধ দীপ্ত গরিমায় রাজ- 
নৈতিক নান। ঝড় বঙ্কার মধ্য দিয়ে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে (১৯৪৩ ) 
১১শে অক্টোরর স্বগ্োৌরবে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা সিঙ্গাপুরেই 
পথম উডডীন করেন । জাপান এই বিপ্লবী নতুন সরকারকে স্বীকৃতি 


দান করে। 
এর পর তার শ্বাধীন ভারতের সমর্বাতিনী ও রণসন্তার নিঞে 


“দিল্লশর লাল কেল্লা" অভিযানে আগুয়ান তন । তর সর্ধবধন্ম সমন্বয়ে 
সমান সধ্যাদায় গড় তিন্দু, মুসলিম, খুষ্টান, শিখ প্রভৃতি মিলিত আজাদ 
ফৌজী। দল নিয়ে কৌহিমা, মনিপুর পধ্যস্ত অগ্রসর পথে ভারত ভূমিতে 
পদার্পন করেও, খাগ্ভাভাবে ও দেব বিডশনায় ইন্ষল ও ব্রন্মদেশে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের এ মহতী প্রচেষ্টা ব্থ হয়ে যায় । জে, এন, ভাছুড়ীও 
গ্রেপ্তার হয়েষান । এর সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ, ফৌজ বাহিনী, কন্মী- 
গণ, ও ওই সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগণ দলে দলে গ্রেপ্তার হলেন | বন্দী অবস্তা- 
তেই সকলে ভারতে ফিরে এলেন । ক্যাপ্টেন মোহন সিং, কর্নেল 
এন, সি, চ্যাটাড্ভীঁ, শা নওয়াজ, ধীগন, বুরবাদউদ্দীন, লক্ষ্মী স্বামীনাথন, 
রসিদ আলি প্রসভতি । 

আবার দৈব ছুকিবপাক, নেতাজী স্ুভাষের ( ১৯৪৫ ) এপ্রিল মাসে 
রেঙ্গুন ত্যাগ ও ভারতের স্মরনীয় দুইসময্ ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ | 

আজাদ হিন্দ, ফৌজের লড়াই ও নে্তোজীর নেতৃত্বে আনরা থে 
স্বাধীনতা পেতে চলে ছিণুম তার সব কিছুই যেন শেষ হয়ে গেল 
7 শন স্গীত্পীবা আজ বন্দী | 
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একি ছুর্য্যোগ । সমর বিজয়ী নেতাজ্ী শ্থভাবচন্্র অভাবে সারা 
ভারতবর্ষের ভারত নেতারা যেন অভিনন্য বধের মত পুত্র শোকে মন্মাহিত 
হয়ে পড়লেন। সকলে শোক সন্তপূু হুনয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজীদের 
বন্ধী করার প্রতিবাদে ভারতবর্ষের পার্কে, মাঠে, হাটে, বাজারে সব্বহ 
সব্বদলীয় নেতাদের একমযোশগে চাপারাগের ওপরেই বন্দীদের মুক্তিদাবী 
ঘোবণ। করা ভোল । 

ইতোমধোই আক্তাদী ফৌজীরা সকলে বন্দী অবস্থাতেই ভারতে 
কিরে এলেন । দিলীতে লাল কেল্লায় ৫ই নভেম্বর (১৯৪৫ ) আজাদ- 
ভিন্দ, ফৌজী বন্দীদের বিচার আরম্ত ভল। স্যার েজপাতাছুর সাপ্র, 
শরৎচন্দ্র বহু, ভুলাভাই দেশাই, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, নবাব জাঁদ। 
লিয়াকাত আলিখান, কায়েদে আজম জিনা, মহাম্বা গাঙ্গী ভারতের 
আরো আইনজ্ঞেরা ও দেশ নেতার। বন্দী মুক্ত দাবী নিয়ে এক সঙ্গে 
রুখে দাড়ালেন । 

বন্দী মুক্তি পবব শেবে দিগশীজয়ী নেতাজীর অভাব দেশের সকলকে 
আবার বাধিত করে তুললে । ১৬ই আগই ১৯৪৫কে মনেকরে পথ- 
রোধকারী বুটিশের ওপর সমগ্র ভারতবর্ষ রাগে একেবারে জ্বলে উঠলো । 
বারুদ ভরা কামানের অগ্রদ্দ, গারের মত বাঁর বে শরী লীগ নেতা জিন্না 
বিজয়ী নেতাজীর পথরোধকারী জ”৮'মাউণ্ট বাটন ও ব্রিটিশ বাহিনী 
শব্দের শাসিয়ে যেন বারে বার বু শিনাদে গজ্জে উঠলেন যে, এর 
যোগ্য প্রতিশোধ নিতে ভারতেই আমি মহা সমরানল প্রজ্লিত করব, 
ওই নিঙ্ধারিত ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ শুক্রবার | 

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৬) বন্ধুরা বসে আলোচনা করছি । আগামী 
কাল লীগের জোর মিটিং । লীগ সম্প্রদায় সদলে মহরম আখড়ার সরঞ্ামে 
মিছিল করে যাবে কলকাতায় মন্ত্রমেন্টের তলায় “গড় মরদানে' । এইবার 
দেখাযাবে লীগ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলন' কেমন করে 


আরম্ভ হয়। 
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লক্ষণ বললে, কংগ্রেস কিন্ত প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম বলে কিছু কোন 
দিন করেনি । কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম গান্ধীজীর “অহিংসা অস- 
হযোগ সংগ্রাম । ভারত স্বাধীন করতে দেশ কন্মীরা এই আন্দোলনকে 
মাজ যে দ্ুর্তিতে দেখছেন, আগে তা? দেখেননি । প্রথমকার আন্দো- 
লন কম্মজীবনে কম্মীরা স্বাধীনতা অজ্জন করার দায়িতরকে এতট। গুরুহ 
না দিয়ে বোধহয় ভেবে ছিলেন যে, সরকারী দপ্তর গুলোকে এদেশের 
নান্তষের বেই্টনে ঘিরে বুটিশ শাসকদের স্থলে নিজেরাই শাসক হয়ে 
এমনই একটা ছেলে মানুষি ভাব নতুন দেশ কনম্মীদের মনে 
এবং দেশকম্মীদের বিক্ষিপ্ত চঞ্চল আন্দোলনে বুটিশ 


বসবেন । 
দানা বেধে ছিল । 
কর্তাদেরও চঞ্চল বরে তুলে ছিল । 

কিন্তু দেশ কম্মীদের কাজের ছেলেমান্ুুষি ভাবগতিক দেখে, তারসঙ্গে 
দেশে কংগ্রেস বিরোধী গোষ্ঠী সংখ্যায় বেশী দেখে ধুরন্ধর বুটিশ শাসকদের 
পাছে নিজেদের ও দেশের লোকের মনের সকল ছুববলতা সামাল দিতে 
গাঙ্গীজী তড়িঘড়ি যখন লঙ রিডিংয়ের সন্ধির আমন্ত্রন কায়দা করে 
এবং সকল কঙ্গ্রাস আন্দোলন সংগ্রাম আপাতিউ০ 


্পেক্ষা করলেন । 
তখন কংগ্রেস বিরোধী দেশবাসীরা সমন্বরে বলে 


স্তগিত রাখলেন । 
উঠলেন, “হিমালরান ব্লাগ্ডার? | 

আবার কংগ্রেস নেতাদের দীর্ঘদিন নীরব কনম্মসাধনায় গোষ্টাবরচনা 
ও ব.টিশের কার্যকলাপ অনুশীলন পর ১৯৩০-৩১ সালের আন্দোলনে 
কম্মীদের সংখ্যা নহদ্ধি তৎসই তাদের কম্মদক্সতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে শবঙ্খলা 
রক্ষার অগ্রগতি দেখে গাঙ্গীজী সন্তুষ্ট চিন্তে যখন লর্ড আরউইনের সন্ধি 
চুক্তির আমন্ত্রনে সমান মধ্যাদায় বসে, চুক্তির কথাবার্তা বলে কংশ্রেসের 
আন্দোলন স্থগিত রাখতে দ্বিধা করলেন না, তখনও দেশের লোক হ'ল 
অসন্তুষ্ট 13 কম্াদের অনেকে বিরক্ত হলেন। নীতির দিক্‌ থেকে যুদ্ধ 
জয় হলেও সকলে সন্তষ্ট হতে পারলুঞ্স না। এমনই আমরা ও আমাদের 


মরনশ্িক মানাভাব | 
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১৯৩১ সালের পর বেশীর ভাগ কন্দী তাদের কন্মের ভুল ভ্রান্তি 
ধারা নজর করলেন, তারা বুঝলেন যে যতটা শক্তি প্রয়োগ করলে বৃটিশ 
শক্তির অবসান হয়, ততটা শক্তি তারা অজ্জন করতে পারেন নি। 
নু সংগ্রাম করতে যতটা নিরভিমান বীর্য শক্তি ও কর্মীদের কন 
নিষ্ঠার 'প্রয়ো্তন হয় ততটা শিক্ষা তাদের নেই । এই অভিজ্ঞ তা থেকে 
তারাই জায়েছেন যে, ম্বাদীনতা এখনও তাদের মুঠোর মধ্যে গাসেনি 
বটে, তবে ত1 অর্জন করবার জন্য যে শক্তির দরক।র তার সঙ্গধন তার। 
পেয়েছেন । তাই আরে। ক্রটিহীন নিপুন দক্ষতা অঞ্জনে তারা শীরবে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামী মন পালটে, সংগঠনী মন নিরে আবার দেশ সেবার 
কাজে ডুবে যেতে পারলেন । 

কিন্ত লীগের ওসব কিনুর বালাই নেই । প্লোগানই হচ্ফে, 'মারকে 
লেগণলাড়কে লেগা" 1 আর এক আছে তা" অন্যা ঢাকতে ধন্মের 
দোহাই । 

এক বদ্ধ বললেন, লড়কে-মারকে যদি বলতে ঠয়, সে হচ্চে হের 
ঠিটুলার । লড়ায়ের শিত্য নতুন কৌশল ও একের পর এক দেশজয় 
করা এ একটা অভূতপূর্ব কাণ্ড । সারা বিশ্ব কীপিয়ে সংগ্রামের 
আলোডন । পখিবীটাকে একেবারে গাছ নাড়ার নত নড়া-চাড়া দিতে 
এমন আর দেখা যায়নি । ফলে সব দেশই নতৃন করে চেতনা লাভ 
করেছে । অথচ শুনি, হিটলার খুব ধাম্মিক ও খুবই নাকি শান্তি প্রিয় । 
এর জলন্ত নজির--তিনি তর যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গেলেন তবু তার 
এক্তিয়ারে 'এাটম্বোম' থাকতেও তা* তিনি ব্যবহার করলেন না । 
তিনি তার রুচি অনুযায়ী মনে করলেন, যুদ্ধের গেশয়ার্তশী বজায় রাখতে 
গিয়ে প্রথিবীর কোটি কোটি বছরের কৃষ্টি-সাধনা বিস্ময় কর স্মতি সৌধ 
ধংস করা উচিত হবেনা । এতে করে মানবের কল্যাণ ও ক্রমোন্মতি 
চিরতরে পিছিয়ে যাবে । 

পুর্ব বক্তা বললেন, লীগনেতাও তে। শ্রত্খল! প্রিয় ও শান্তি কামী । 
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ভাই লীগের নিদ্দেশ ছিল যে, দেশে আন্দোলন সময়ে দেশ নেতাদের 
নির্দেশ না মেনে চলার দত দেশদ্রোহীদের ছুরি মেরে দেশদ্রোহীতা 
বন্ধ করবে, কিন্ত ছোরা মেরে নিব্বাধ নির্ীহদের একে বারে প্রাণে হত্যা 
করাবে না। 

এরূপ দেশ নেতাদের নির্দেশ মানবার মতআন্থগতা ও নিষ্ঠাবাণ 
ন্দেচ্ভা! সেবক রাখতে ছিন্না সাহেব কংগ্রেসে থাকা কালীন প্রায়ই বলতেন, 
'পং্োসের শান্তি শ্্থলা বজায় রাখতে বাছা বাছ। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত 
লোক কংগ্রস দলে নিতে তবে । খুব কম শিক্ষিত হলেও জন্থৃতঃ তারা 
ম্যাট্রিকুলেট হওয়া চাই" । এখন আবার তিনি মুসলিম লীগ থেকে বল- 
ছেন, “আমরা ইসল্নের শাপিয়াত মতে রাজ্য শাসন করতে চাই | অর্থাৎ 
উনি বলছেন, শাসন শোষন তো ছুরের কথা, মানুষ মানুষকে ভীতি 
প্রদর্শন করলে তা' মহাঅপরাধ বলে গণ্য করা হবে । তবেই দেখুন 
মিঃ জিম্না কত ধান্মিক ও কত উন্নত স্তরের শান্ছি প্রিয় । 

এই আলোচন। বৈঠকে আচন্বিতে এসে দাডল প্রতাপ । বললে, 
তার দাদা শিলিগুড়ি যেতে লিখেছেন । প্রতাপ ওরফে প্রতু তার সঙ্গে 
আমাদের নিয়ে যেতে চার । কিছুতেই ছাড়বে না । এ অনুরোধ এযাডানো 
শক্ত “দেখে ৮শষে ঘুরেই আসব ঠিক করলুম । আমর! যাব শুনে প্রতুতো 
তার চিন্তা থেকে রেহাই পেল । জলযোগ সেরে খুব খুসী হয়েই বাড়ী 
ফিরল । আর এদিকে আমর! প্রতুর মত চঞ্চল হয়ে বাঝ্স গুছানো, 
ধোপার নাড়ী ছোটা মেটা উলের মোজা ও গরমের কোট কেনা নিরে 
বাস্থ হয়ে পঞ্জলুম । 

১৬ই আগষ্ট শুক্রবার হরতাল । ট্রেন পাওয়া যাবে কিন্ত দোকান 
হয়তো খোলাই পাব না । তাইতো ! এই পুরাণ ওভার কোট্ট] নিয়েই 
যেতে হবে । আমার ছেলে বাবলুর একটু শরীর খারাপ তা” হোক, দাদার 
ছেলে সঙ্জুকে নিয়েই যত ভাবনা । আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর না করে 
বাস । সবে রিউম্যাটিক ফিভার থেকে উঠেছে । এসব চিন্তায় রাত্রে ভাল 
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ঘুমই হলনা । 

ভোর থেকে তোড় জোড় লাগিয়ে কোন রকমে সব গুছিয়ে নিলুম । 
ট্রেনে খাবার জন্তে লুচি ও মাংস টিফিন কেরিয়ারে রাখা হয়েছে । সময় 
প্রায় পাঁচটা হয়ে এলো । প্রত এইবার আসে বলে। আমাদের সাজ 
গোজ প্রায় হয়ে গেছে । দাঞ্তিলিং মেলে আমরা যাব । কিন্তু না. 
প্রত আসতে বেশ দেরী করছে । একটু একটু করে মনে মনে বেশ 
বিরক্ত হয়ে উঠছি । 

সহসা দেখি, মাহদা রহমান ঘরের মধ্যে দ্রুত ঢুকে এলো । খুবই 
ব্যাস্ত এন্ত মলিন মুখ । মান্দা রহমান কাছে এসে ভীত কঞ্টে চুপি 
চুপি বললে, দাদা আপনাদের আজ যাওয়া হবে না । কলকাতায় 
হিন্দু-মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গা! | মরা মানুষে রাস্ত। ভণ্তি হয়ে গেছে? । 

খবর শুনেই তো ভয়ে আমাদের সকলের হৃদকম্প আরম্ভ হল। 
সকলেই হতবাক । শিলিগুড়ি যাওয়া ঘুচে গেল। বুঝলুম তাই 
প্রত এলোনা । 

খবর জানতে পাড়ায় বেক্কিয়ে দেখি, প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমান 
এক এক দিকে দল পাকিয়ে বসে । সকলে দাঙ্গার কথা শুধু গল্পের মত 
বলে যাচ্ছেন। আত্মরক্ষা বা সকলের শানস্তিরক্ষার কথা কেউ-ই আলো- 
চনা করছেন না। বরংকেকি ক'রে দাঙ্গাকারীদের লুকিয়ে-পালিয়ে 
কাজে যাবেন* সেই আলোচনাই সকলে করছেন । 

ব্যবসাদার বলছেন, কাল থেকে রোজ ভোরে বেরিয়ে বাব | শিক্ষিত 
কেরানী বাবুরা বলছেন, বাসে আর যাবনা, যাৰ ট্রেনে । কেউ বলছেন, 
ট্রেনে না গিয়ে ভাবছি হেঁটেই যাব । নইলে হরতালের গোলমাল ও 
দাঙ্গা থেকে বাঁচা যাবেনা । কেন্উ বলছেন, কাল থেকে ধুতিচাদর 
পোরে যাৰ এতে আমরা অফিস করতে যাচ্ছি বলে কেউ বুঝতে পারবে 
না। কাজেই নিরীহ ভদ্র বাঙ্গালী মনে করে আর কেউ মারপিঠ করতে 
আসবে না। এই সব নানা কৌশলের কথা শুনতে শুনতে বাড়ী ফিরে 


আলম । 


ষন্ত পর্ব 
দাজগার বিস্তৃতি ও সন্ত্রাসবাদী দল 





রাত্রিতো কাটলো অনিদ্রায় ও ভতাশে। প্রভাত না হতেই 
বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায় চারিদিকের অবস্থা জানতে | জায়গায় জায়গায় 
মান্রষের ভিড । একই কথা নিয়ে সকলে জটলা করছেন । সকলেরই 
সশঙ্কিত অবস্থা । নতুন নতুন খবর সংগ্রহের জন্য সকলেই ব্যস্ত | 

গত রাত্রে জায়গায় জায়গায় অনেক রকমের জমায়েত হয়ে গেছে । 
অনেকে আশঙ্কা করছেন এখানেও বোধহয় গোলমাল হবে । স্থানীয় 
কংগ্রেস ও লীগ নেতারা, এখনকার ৰিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে পিসকমিটী 
তৈরীর চেষ্টা করছেন। 'পিস্কমিটী, দলও খাড়া হয়েছে শুনলুম । 
প্রতিবেশীরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছেন যে, গোলমাল এখানে আর 
হবেনা । মস্ত ভাবনার বোঝা যেন সকলের মাথা থেকে নেমে গেল । বাড়ী 
গেলুম । আবার একটু একটু করে সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠলো । 

এখানকার গোলমাল থেমে গেলেও বাইরের খবরে আবার সকলে 
সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেন । রাস্তায় একটিও গাড়ী চলেনা । শুধু গিড়স্‌- 
ট্রেন ও ট্র্যাফিক্‌ লরী মাঝে মাঝে চলছে । বাইরের খবরও সঠিক কিছু 
পাওয়া যাচ্ছেপা। ফোনে আত্মীয় স্বজনদের খবর নেই, তাও সব সময় 
ফোনের কনেক্‌সন পাইনা । এইভাবে খুব চঞ্চলতার সঙ্গেই দিন 
কেটে গেল । 

আমরা মনে ভাবছি, লীগের একি রাজনৈতিক আন্দোলন না শুধুই 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা | কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনা । কিন্ত কংগ্রেসের 
আন্দোলন বিপ্লবে গাঙ্গীক্জী দাঙ্গা কখনও চাননি | বরং গান্ধীজী বলেছেন 


ভিলিরিয়াম €* 

শাসন যন্ত্র এবং সমাজকে পরিবর্তন করতে চাই আমি ৰিপ্রব, সত্যিই 
আমি বিপ্রৰ চাই । কিন্তু রক্তের সাগরে স্রান করে নয় । রক্তের পথে 
যে বিপ্রব আসে, সে বিপ্লবকে আমি ঘ্বণা করি । আমি চাই মানুষকে 
সেই বীভৎস বিপ্লব থেকে বাঁচাতে । 

আমাদের পরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া প্রধান কাম্য হলেও 
প্রথম কাম্য হওয়া উচিত নিজেদের মনের যত বকমের ব্যাধি তা দুর 
করা। নিজেদের মধ্যে জাতিভেদ, দেশে দেশে রেশারেষি, স্বার্থ 
পরত।, দেশনদ্বোহীতা, পরনিন্দা, মানুষকে অস্পশ্য করে রাখার ব্যাধি থেকে 
দেশও জাতিকে আগে মুক্ত করা । এইভাবে কংগ্রেসের আন্দোলনের 
মধ্যে গান্ধীজী আমাদের রাষ্ীয় ও সামাজিক বিধি ব্যবস্া নিরসনের এক 
নতৃন পথে চলবার স্পষ্ট নির্দেশ দেন । 

ভারত স্বাধীন করার পক্ষে সংখ্যাগরি্ দলের মর্থ প্রতীক হলো 
'জাতীয় কংশ্রেস । আর এই কংগ্রেসই শেবে গান্ীজ্গীকে “নেতা” বলে 
মেনে নেয় । নেতার চিন্তা ধারার সঙ্গে কংগ্্রস কম্মীদের পরিচয় থাকবে, 
এটা আশাকরা স্বাভাবিক । কিন্তু আমরা এমনই অপুন কন্মী যে নেতার 
চিন্তাধারার কোন খোঁজই কেট রাখিনা | 'একটও ভাবিনা যে, দেশ 
সেবক নামধারী নতুন দেশ কন্মী আমরা নতৃন কাঙ্ষে চলেছি । একাজ 
স্ব-সম্পন্ন করতে কন্দম কৌশলের নীতি ধার কাছ থেকে ক্ষেনে নিতে হয় 
সেখোজ করে জেনে নেবার জ্ঞান ও ধেধ্য আমাদের নেই । 

অথচ নতুন পথযাত্রী আমরা ভুল করে পুরান দেশকন্মীদের ভুল পথে 
ক্ষিপ্রগতিতে চলেছি । এই হৃঠকারিতার ফলে অনেক অপরিহাধা জানার 
বিবয় ৰেশ অজানাই থেকে যায় । এবং অজানা কারনেই চলারগ্রগতি ক্রমশ 
মন্দ হয়, সাহসের স্থলে মনে সন্দেহ ভীতির উদ্রেগ হয়, ফলে ধীরে ধীরে 
আন্দোলন থেমে যায় । থামার কারণট। না বুঝে আন্দোলনের বাইরে 
থেকেই আমরা বল্গি যে, নেতার পরিচালনার দোষেই সব ব্যর্থ হল, এখানে 
স্বাধীনতা সংগ্রাম যজ্ঞের আর এক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করব, য”্‌ 


দাঙ্গার বিস্তৃতি ও সন্ত্রাসবাদী দল ৫১ 


নাকি ব্যক্তি স্বাতন্ত্য ও হঠকারিতারই এক বিরাট হুঃক্খময় ফল । ১৮৫৭ 
সালে শ্রীমন্ত, নানা সাহেব, রানী ছুর্গাবাই, আজিমুল্লা খান, মহারাষ্ট্রের 
সেনানায়ক তাতিয়া টোপ্পী, নানার আমীর, বাবা সাহেব, বালা সাহেব, 
রাও সাহেব, সুবেদার টিকা সিং, সিপাহী নায়ক শামহ্প্দিন খান, জমা- 
দার দলগঞ্জম সিং স্ববেদার গঙ্গাদিন, মঙ্গল পাড়ে, বিহারের কুমার সিং, 
অমর সিং, শামন্র্দিন ও এর প্রিয় নর্তকী, আলিজান বিবি, শাহমহম্মদ 
ভোসেন, আহম্মদ উল্লা, ওয্বাজুল হক, পাটনার পীর আলি, মহান যোদ্ধা 
সম্রাট বাহাছুর শাহ বখৎখান, রাণী লক্ষ্ীবাই, স্বামী গল্সাধব্র বাবাজী, 
গুরু নানক মহারাজ প্রসভৃতির নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক 
নহাপ্রলয় স্গ্ি কর। হয়েছিল । ভারতের দিকে দিকে চলেছিল “শিকল 
ভাঙ্গার বহি উৎসব" । কিন্তু দলের শৃঙ্খলার অভাবে ও মতের একতা না 
থাকায় একান্ত হঠকারিতার দোষে ও তার সঙ্গে দেশের ঘুষখোর খয়ের 
খাদের বেইমানীতে সকল আন্দোলনের বিষয়ে আগে থাকতেই সরকারের 
কাছে ফাস হয়ে যায় । বৃটিশ সজাগ হয়ে নিষ্ঠুর ও নিশ্মম অত্যাচারে 
মেতে উঠলেন । ভারতের দেশদ্রোহী লোভী বুটিশ তাবেদারদের সহায়তার 
ব্রিটিশ সরকার বেপরোয়। চাল৷নের গোলা ও গুলি । পল্লীতে পল্লীতে 
গোরা সৈন্তেরা ঢুকে ঢুকে কুটিরে কুটিরে জালিয়েছেন আগুণ । বৃদ্ধ, 
যুবা, নারী, শিশু হাতের কাছে যাকে পেয়েছে, তাকেই টেনে নিরে 
নিবিববাদে ঝুলিয়েছেন ফাসির দড়িতে । নিশ্মম বেত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত 
রক্তাক্ত করে দিয়েছে সহস্র সহম্র দেহ। সঙ্গীনের খেশচায় কতশত 
অসহায় নিরীহ মানুষ ঢলে পড়েছে ঘৃহ্যর কোলে । পুরো একমাস ধরে 
বৃটিশ দিনরাত চালিয়েছেন বিরাম হীন নারকীয় ধ্বংস লীলা! 

অথচ অতীব ছঃখ ও অন্তাপের বিষয় যে, এই মহা প্রলয়ের 
বিপ্লব ও ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচারের দিনেও ভারতের স্বাধীন 
রাজ্যের বহু রাজন্য বর্গ নিজেদের দলবল সহ রাঞ্জশক্তি নিয়ে একাস্ত 
নিরপেক্ষ হয়ে নীরবে দুরে দীড়িয়ে রইজেন একেবারে নির্ধিবকার । 


ডিলিরিয়াম €২ 


কাজেই দেশ প্রেমিক রখা-রধধীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ সঙ্গে মহা- 
প্রাপ গুলি একে একে চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল। শুধু ভারতের 
বুকে স্বতিপটে পাধান হয়ে রইল, ভারতের মুক্তি দলের মহা'প্রলয় ১৮৫৭ 
সালের সিপাহী বিদ্রোহের মহতী প্রচেষ্টা । বার্থহল সকলের মৃত্যুপণ 
শপথ সংগ্রাম । 

এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই মহামতি গোখলে প্রথম সাক্ষাতেই গান্ধী- 
জীকে বলেন, যদি ভারতের রাঞ্জনীতি ক্ষেত্রে কাজ করবার ইচ্ছে থাকে. 
তবে সেকাজ করতে হঠাৎ কিছু যেন একটা করে বসনা। তার আগে 
ভারতবর্ধকে ভালকরে দেখতে হবে, জানতে হবে, অন্ততঃ এক বছর সার 
ভারতবর্ষকে ঘ্বুরে ঘুরে দেখে, সকল দেশের সকল জাতির সঙ্গে খুব ভাল 
ভাবে মিশে, তাদের স্বভাব, আচার-ব্যবহার, তাদের চলতি সংস্কার দেখে, 
চিন্তা করে বুঝে যুক্তি পরামর্শ করে, তারপর যা” ভাল বিবেচনা করবে, 
তাই করবে । অর্থাৎ সব্বস্তরের সমাজ ও লোক চরিত্র না বুঝে, কোন 
রূপ সংগ্রাম পরিচালনা করবে না। 

গান্ধীজী মহামতি গোখলের উপদেশ গুলি বর্নে বর্নে মেনেও কংগ্রে- 
সের নেতৃত্বে তিন তিনবার আন্দোলন সংগ্রামে বার্থকাম হলেন। আর 

ংগ্রেসের ডাকে দেশ সাড়া দেবে না, এইটাই ছিল স্থির বিশ্বাস । কিন্তু 

দেশের নতুন কন্মীদের দোষগুণ ও হঠকারীতার ভুল, সন নিজের গায়ে 
মেখে নিয়ে গান্গীজী তার লেখার কথ! বার্তায়, বক্তুতার মাধ্যমে বলতে 
আরম্ভ করলেন, আমি ও আমরা কংগ্রেস সংগ্রামে কেহই পরাজিত 
হইনি । বরং সভ্যাগ্রহীদের সাফল্য সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছি । পাহাড় 
দেখলে খুব নিকটে মনে হয়, কিন্তু চলতে আরম্ভ করলে তার দুরস্বের পরি- 
নাণ টের পাওয়। যায় । আমাদের সংগ্রামীদের হয়েছে তাই-ই । পথের 
পরিচয্ন ছিঙ্গনা! বলেই আমর! অজ্ঞ ছিল্গুম | 

গান্ধীজীর এরকম পর্বত প্রমাণ ভুলের কথাও মানুষ ভুলে গেল। 
গান্ধীজীর ডাকে আবার দেশের লোক সাড়ার্দিল। যার কলে ১৯২*-২২ 
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সালে 00 ৬1০1৩7০০ & ০] €০০-০75181107) 110৬6076711 
স্কগিতের পর ১৯৩০-৩১ সালের 0811 1015080157705 1৮০৬০ 
20111 পরিচালনা! করা আরো সহজ হয়েছে। 

এরপর প্রবল আত্মবিশ্বাসী গান্ধীজী নিপুণ যোদ্ধার রা তার চরকা 
ও খদ্দরের সঙ্গে তার যুদ্ধমান তুনীরে আর একটি অমোঘ তস্ত্রূপী শর 
যোজন! করলেন । সেটি হচ্ছে, আমাদের জাতির অজ্ঞত। প্রস্থত “অস্পুশ্ঠতা? 
দূরীকরণ । গান্ধীজীর কম্মযোগের এ হেন পরিস্থিতিতে দেশের লোক 
রাজনীতি থেকে সহসা সমাজ নীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন । এতে 
সমাজ নেতাদের অনেকেরই চেতনা হল ও তারা বুঝাতে বেশ সক্ষম হলেন 
যে, ভারতবাসীদের ধন্মের নামে অন্ধ সংস্কারে রাস্তবিকই আজকের সমা- 
জের কি পরিস্থিতি হয়েছে ও সাধারণ মানুষের স্থানইবা আজ কোথাক্স । 

মাত্র বিজাতীয়দের স্পর্শ দোষ ও যে কোন ক্রটি-বিছ্যুতি একটু ভুলের 
কারণে কঠোর সমাজ বহিস্কার নীতি পালনে এই ভয়াবহ অজ্ভতা প্রস্তুত 
“অস্পৃশ্ঠ জাতির? স্থষ্টি হয়েছে । আজ পর্যন্ত হিন্দু জাতির এই সমাজ- 
ভুলের কোন কার্যকর প্রতিকার নেই। 

অথচ কেন আমরা বুঝতে চাইনা। যে, আমাদের এই ভারত অভিযানে 
যন্তসব অজ্ঞাত শক্তির ছুনিবার তাড়নায় উন্মাদ কলরবে যে সব মানবের 
দল বারে বারে এদেশে এলো, তারা সব আজ গেল কোথায়? শকৃ, 
কুন, তিক্বতীয়, মঙ্গো লীয়ান, ডাচ, পর্তূ,গীঞ্জদের অনেকে লাজ কোথায় ? 
তারা কি আমাদের দেশের জাতির সঙ্গে পূর্ণভাবে মিশে যায়নি ? না তাদের 
ভাষা আমাদের ভাষাকে সম্দ্ধ করেনি ? 

এমন সময় প্রতিবেশীদের খবরের ওপর খবর । জুটমিল লাইনের 
মুললিম ভায়ের! আজ খুব উত্তেজিত হয়েছেন। গোলমাল দাঙ্গ! যাহোক 
একটা কিছু আজ বোধহয় এখানে হবেই । “পিস্কাঁমটা” আর ঠেকিয়ে 
রাখতে পারবে না । খবরটা চারিদিকে না ছড়িয়ে সরে পড়লুম বাড়ীতে 
সেখানেও এ একই খবর । অনেক রাত্রি অবধি দুশ্চিন্তা করে সবে শুয়েছি, 
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এমন লগ মহা সোঁরগোল উপস্থিত | রাত্রি তখন হবে আন্ডাছটা | চারি- 
দিকে শঙ্খধবনি শোনা গেল । আতা হো আকবর এর বজধবনিতে চারিদিক 
মুখরিত হয়ে উঠল । 

সকলে ছাদে গেলুম | দরে আগুণের লেলিহান শিখা দেখতে 
শপেলুম। আগুপ আর উল্লাস ভর। “হল্লা” ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল । 
আর্তনাঙ্গের চীতকার, শারখর শব্দ, মাল্লা হো আকবরের ধ্বনি মিশিজে 
একটা আতঙ্কভরা সক্কটময় অবস্থা স্যট্টি করল । একবার তল্লা' থামল, 
নিচে নেমে এলুম । আৰার “হল্লা” এই করে ভোর পাঁচটা বেজে গেল । 

সাইকেল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, একটু ছুরে আবার নতুন করে 
আঞ্চণ লাগান শুরু হয়েছে । চারিদিকে সন্ত্রস্ত ভাব । সকলে বলাবলি 
করছেন, লীগ নাকি আঙ্গ জেহাদ ঘোষণা! করেছে । আক্ত জারো জ্ষোর 
করে গোলমাল হবে । বিশিষ্ট হিন্দু জমিদার ও হিন্ু মাতববরদের আগে 
মারবে । খবর শুনেই বাড়ী ফিরলুম । 

বাড়ী ফেরার মুখে যেসব মুসলমান ভায়েদের সঙ্গে দেখা হল । স্াদের 
অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে দাড়ালেন । ধারা সেলাম দিয়ে ভালবাস! জানাতেন, 
তারা আজ আর সেলাম দিলেন না। একটা কথা পর্যাস্থ কেউ বললেন 
না আমার সঙ্গে । বুঝলুজ অবস্থা সত্যই খুবই ঘোরাদ্ল । বাড়ীর কাছে 
অচেনা বহু পশ্চিমা মুসলমান পাড়ার মধ্যে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরা 
ফিরা করছেন । কতক আমাদের বাড়ীর গলির মোড়ে দল বেঁধে দাড়িয়ে । 
এদের সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলমানও ছু'চারজন আছেন | 

বাড়ী ফিরছি, আমাকেই ধরে বলেন, “বাহারকা আদমী মহল্লামে 
ঘুষনে নেহি দেগা' | একেবারে গায়ে হাত দিঘ্ে আপত্তি জানালেন । 
অবস্থা দেখে, শেষে বাধ্য হয়ে তাদের ঠেলেই ৰাড়ী ষেতে হোল । হরে 
জোরে হল্লা উঠলে। “ছুবে খুন” 1 বেলা তখন হবে ন'টা । প্রতিবেশী 
মুন্লমান ভায়েছের খুব চঞ্চল হয়ে উঠ.তে দেখলুম | বাড়ীর সম্মুখ রাস্তার 
অপরিচিত মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে দেখে, অতি ুঃসাহসের ” সঙ্গেই 
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মেয়েদের ও অন্তান্ত সকলকে দ্রুত স্থানাস্তরিত কর] হল, সঙ্গে ছিলেন 
সুবল মাইতি, অনিল দত্ত ও আশ্বনীদ1 | 

পাড়ার বৈরাপীদের বাড়ীতে আগুণ দেবে শুনছি । ওরই কাছা- 
কাছি আমার বন্ধু গিরিজা মিত্রের সিগারেটের দোকান লুট হয়ে গেছে। 
এ লুট করার ব্যাপারে ছু'চারজন হিন্দুরও যোগ আছে জানতে পারলুম । 
এর! এখানকার গুগ। পার্টি । এদের মধ্যে কিন্তু হিন্দু মুসলমানের কোন 
ঝগড়া নেই । হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে লুটতরাজ করাই এদের কাজ । 
এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের অভিন্ন মিল দেখে, এত ছুঃখেও বলতে 
হয় যে, ইচ্ডে করলে হিন্দু মুসলমান একত্রে নিধিববাদে বেশ মিলে মিশে 
পাকতে পারে । কিন্ত সে সহজ ইচ্ছে আমাদের মনে আজও জাগছেন। 

এদিকে দেখছি, চারিদিকে থম্থমে ভাব । মিল, ফ্যাক্টরী, দোকান, 
বাজার সব বন্ধ। যে যার বাড়ীর গরু বাচ্চুর, মাল পত্তর মাথায় করে যে 
যার জাতের মহল্লার দিকে চলে যাচ্ছে । হিন্দু ও মুসলমানের মনে একটা 
বিভেদের ভব জোরাল ভাবেই ফুটে উঠছে । কারো মনে শাস্তি নেই। 

এ যেন সার দেশে এক ধরণের বড় রকমের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে 
গেল । মাত্র মুসলিম লীগ সম্প্রদায়ই যেন এরূপ ভাগ্তত জোড়া বিরাট 
বিশৃঙ্খলা আনছে মনে হচ্ছেঃ এ আন্দোলনে আর অন্ক কোন দলের যোগ- 
সুত্র দেখ যাচ্ছেনা । সব দলই শীরব দর্শক । 

কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলনের আলোড়নে তবু কিছু দলের যোগস্ুত্র 
দেখতে পাওয়া গেছে । সে জান্দোলন ছিজ পরস্পর দলের সম্পর্ক রহিত 
ও বাইয়ে থেকে বিভিন্ন দেখতে হলেও, সেছিল যেন একই যোগ সুত্রের 
অভিম্স লন্বন্ধ । তথনকারি কংগ্রেসের গাও) ৬1০1৩1০৩ এ 107) 
€০-০1817912017) 1৮1০0৬51021) আজকের লীগ আন্দোলনের মতই 
উদ্দাম. বেগেই চলেছিল । তাই ১৯২০-২২-সালের কংগ্রেসের আন্দোলনে 
যথেষ্ট আবেগ ছিল, উত্তেজন। ছিল, কিন্তু কষ্মীদের অনেকের মধ্যে তেমন 
করে ধের্যের সঙ্গে বিচারের ধীরত! ও মতের দৃঢ়তা ছিলনা । 
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তবুও ১৯১১-১২ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলন 
এক বিশিই ভুমিকা নিল । যেমন গ্রাঙ্গীজশর আন্দোলন একদিকে বেড়ে 
উঠল তেমন অগ্তদিকে সশস্ত্র যুবঅভাথথান ভারতে ব্যাপক ভাবে প্রবল 
আকার ধারণ করল । কলকাতা, ঢাক।, চন্দননগর, মেদিনীপুর, কুমিল্লা 
চট্টগ্রাম, মীবাট, সেনার, এলাহাবাদেব বিপ্লবের অগ্নিষ্ফুবণ হতে থাকল । 
'এইসঙ্গে শ্রমিক পন্মঘট, বিদেশী এবা বজ্জন ও ব্যাপক হবতাল আরম্ভ 
হস গেল । 

শান্তিরক্ষার অজহাতে সরকাব বিবিধ দমন নীতির অডিগ্ঠান্স জাবী 
করতে লাগলেন । মিরস্্ম জনসাধারণেৰ ওপর গুলি চালানো শুরু হল । 
ব্যাপক ধড়পাকড* সংবাদ মুদ্রণে নিষেধাজ্ঞা, কং্রেস ও তার যাবতীধ 
সেবা কেন্দ্র প্রতিগানকে বে আইম্বী বলে ঘোবণা করা হল । চগ্ডশীতিতে 
সরকার বেপরোয়া অকথা অত্যাচার দেশের সব্বত্র আরম্ভ করলেন । 
সরকারের এ অন্যায়ের 'প্রতিবাদে সম্ত্বানবাদী দলও দিকে দিকে মরিয়া 
হয়ে উঠে, অত্যাচাবী ইংরেক্ত ও দেশের বিশ্বাসঘ।(তক খয়ের-খীদের হও] 
করে প্রৰল ভাবে প্রতিশোধ নিতে লাগলেন । 

এতেও বিবিটিশের দমন নীতি কমছেনা ৮দখে, রণগুরু শ্রামরবিস্দ, 
দলপতি রাজ্জেন লাহিডী, মাষ্টাবদ। এর্ধা সেন, রামপ্রসাদ, আসফাক 
উল্লা, যোগেশ চাটুযো, চন্দ্রশেখর আগ্গাদের চরম পন্থী বিপ্লবী দল যুগান্তর 
সঙও্ঘ, অন্রশীলন সমিতি, শ্রাসজ্ঘ, নেঙ্গল ভলেন্টিয়াস এরাও শেষ পধ্যন্ত 
অত্যাচার্গী বিটি ও দেশ দ্রোহী খয়ের-খা-নিধন-যক্জ চারিধারে আরম্ভ 
করে দিলেন, অবশেষে পর্দা ছিড়ে আগ্নেয় অস্ত্র হাতে নিয়ে মেয়েরা ঘরের 
বাইরে এসে ব্রিটিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে মোকাসবিলা করতে শুরু করে 
দিলেন । দেশের এরূপ পরিস্থিতি দেখে, কংগ্রেসের অহিংশ শীতি বজায় 
রাখতে গান্ধীজ্ী তার অহিংস সতাগ্রতঠ মান্দোলন আপাততঃ বন্ধ রাখলেন 
«৪ সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন থেকে সব্িয়ে নিলেন । 

প্রকতপেক্ষ ১৯২০২১ সালের পর হতে জাতির দেঙে স্বাধীনতা 


দাঙ্গর বিস্তৃতি ও সম্াসবাদী দল ৫৭ 


'অজ্জ্নের নতুন প্রাণ শক্তির সঞ্চার শুরু হয় । আবার যখন দিকে দিকে 
বিপ্রবীর। আগ্নেয় অস্ত্র হাতে নিয়ে জেগে উঠে, সকলে সম্মুখ সমরে মেতে 
উঠলেন, তখন গান্ধীজী এ ঘটনাকে লক্ষ্য করে বললেন, এ সংগ্রাম 'সংঘধ' 
নয়, যুদ্ধও নয়, এ হচ্ছে নিছক “আত্মোৎসর্গ” । 

তবুও ১৯৯১ সালের শেষ ভাগে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত 
পায়ের দেড় বছরের জন্য কারাদণ্ড হল । রাজ গোপাল আচারী, দেবদাস 
গাক্সী, যমুনা লাল বাঙ্তাজ, ডাক্তার আন্মারী, হাকিম আজমল খা, জীতেব্দ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি লাল নেহেরু, মৌলানা মোহম্মদ আলি, ব্যোম 
কেশ চক্রবন্তী, যোগেন্দ্র ৯ক্রবত্তী, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ 
শাসমল, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, হাজি আব্দার রসিদ খান, মৌলবী কাদের 
বক্স, মৌলবী মহিউদ্দীন খা, মৌলবী মুরলহক চৌধুরী, বিপিন পাল, 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি, কে, লাহিড়ী, কামিনী কুমার চন্দ, হরেন্দ্রনাথ চৌপুরী, 
ডাঃ প্রমথ বন্দে॥াপাধ্যায়, সহিদ্‌ স্থুরাবন্গিদ, অখিল চন্দ্র দত, হুরেস 
ব/নাজ্জ, ব্যামকেশ চট্টোপাধ্যায়, ফন্তদা, সুরেশ মজুমদার, আরো 
অনেকে নান। দিকে গ্রেপ্তার হলেন । এইসব আগেকার অনেক কথা 
ভাবতে ভাবতে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়েছি । 

রাত্রি একটায় মস্ত লা" উঠল । যে যেখানে ছিল তাদের ছেলে 
মেয়ে নিয়ে আত্ম বক্ষায় ছুটে পালাল । কেউবা আবার বাঘ মারবার যন্ত্র 
পাতি নিয়ে হট.পট. শন্দে শিকারীর মত সদপে রুখে ছাড়াল । স্থানীয় 
কর্তৃুপক্ষদের আনা গোনার তৎপরতা বেড়ে উঠল । ধনী লোকেরা নিজেদের 
বাড়ীর দ্বারবান বাড়ালেন । পাড়ার বেকার ছেলেদের 2য় তাদের আত্ম 
রক্ষার দল করলেন । মাঝে মাঝে বন্দুকের ফাকা আওয়াজ করতে 
লাগলেন । 

দরিদ্র আমরা, এমনই অসহায় হয়ে পড়লুম যে, সর্বদাই যেন “ওয়ার 
ফিল্ডে শক্রু সেনায় বেষ্টিত বলে মনে হতে লাগল । সমস্ত কাজ ছেড়ে 
শুধু হল্লা শোনা ও শশাখ বাজানে৷ ছাড়া আমাদের কারে৷ করবার কিছু 


ভিলিরিয্লাম ৫৮ 


ছিল না। যেযা" গুজব ছড়াতো তাই বিশ্বাস করে নিতে হত । কেননা, 
তখন সমস্ত রকমের যোগাযোগ একেবারে বন্ধ | 

দরের আম্মীয় স্বজনদের জন্তে উদ্বেগে সকলের মন অস্থির হয়ে 
থাকত । ছেলে, বুড়ো, এমনকি মেয়েরা মিলে সব্বদা খাড়া পাহারা । 
এইভাবে তিনদিন তিনবাত্রি কোথা! দিয়ে কেটে গেল । একটুও ঘুমোবার 
অবসর ছিলনা । বদ্গিইবা পালা করে কেট শুলুম । অমনি কানে আসছে 
শুধু হল্লা ও শখের শব্দ। কান ও মনের এমনই অবস্থা হয়েছে ষে, 
কান খুৰ খাড়া কারে শুনলেও বই একই শব্দ কানে বাঙ্ছানা । জব চোয়ে 
বেশী বিরত করত শিয়াল ও কুকুরের চীৎকার | 

রোজ সন্ধ্যায় পাড়ার মোড়ে মোে প্রহরার জমায়েত বসে । এখন 
যেন কার অলক্ষা আদেশে নৈশ প্রহরার অটবতনিক চাকুরে আমরা | বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে সকলের প্রথম কাজ কোন জমায়েতে গিষে বসা ও পরে 
সারা রাত্রি জাগবণ পাহারা । দেশের নেতাদের সমালোচনা যে জমায়েতে 
বেশী চলে সেই দলই সকলকে আকুই করে বেশী । একটি জমায়েতে 
গিয়ে বসলুম । 

আলোচনা শুনছি-__ডাক্তার বিপান চন্দ্র রায় তার সানুনয় আমন্ত্রণে 
গাঙ্শীজীকে যেদিন “চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের” ভিন্ভি প্রস্তর স্থাপন করতে 
কলকাতার আনলেন, সেদিনতো গান্সীদীীকে দেখবার জানো লোকে 
লোকারণা । তখনকার ফাকা কলকাতায় মাহশ্ঘা দর্শন “প্রার্থী জন সমুদ্রের 
সংখ্যা নির্নয় করা সকলের অনুমান শক্তিদকও বার্থ করেভিল 1 শ্রাম ও 
গ্রামান্তর থেকে জনতার পর জনতা জোট. বেঁধে কলকাতায় সার দিয়ে 
ঈ্টাড়িয়ে | জাতি, ধর্ম, বর্ন নিব্বশেষে সবাই এসেছিলেন, মভাম্মাঙ্ীকে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে । সেযষেন এক বিশাল জন সমুদ্রের 
বিরাট মহোৎসব আমার্দের জাতির ইতিভাসে এ একটি চিরন্মরনীয় ঘটনা | 
সেদিন মহাত্মা ভার বর্তৃতায় জানালেন, “আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের ছুই 
শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিদ্‌ নেতা পরলোক গত লাল! লাজপত রায় ও দেশবন্ধ_ 


দাঙ্গার বিশ্ততি ও সম্ত্মাসবাদী দল ৫৯ 


চিন্তরঞ্জন দাশ, এদের সমস্ত জীবন জাতীয় সংগ্রামে নিয়োগ সন্বেও কোন 
রাজনৈতিক প্রতিষ্টানে দান না দিয়ে, জনহিত কর দাতব্য স্বাস্থ্য শালার 
স্মৃস্ত সম্পত্তি দান কারে গেলেন । তাই আমাদের উচিত অত্যন্ত শ্রহ্ধার 
সঙ্গে প্রতিঙ্গান-গুলি রক্ষা করা? । মহাত্মাজীর এক্সপ ভাষণে জনসমুদ্র 
উল্লসিত ভোল । এই বিষয়ে এত জনসমাগম দেখে তাই বলতে হয় যে, 
মহাত্মাজীৰ আন্দোলন গুলি দেশের আর কিছু না করুক ভারাতের জাতি, 
পন্ম, বর্ন নিবিবশেষে জন সংযোগ ঠিকই করেছে । 

বেজু বললে, এত বড় একটা পশ্গুজাতকে নান্ুষের অধিকার বুঝিয়ে 
দিতে গেলে কতযে কঠিন ধেধ্যের ও নিরভিমান কম্মশত্তির প্রয়োজন 
হয় ভা, এদের আন্দোলন কাভডের বাইরে থেকে মোটেই অনুভব করা 
যায় না । এছাড়া কাধ্য সমাধার কৌশলের জন্যে যে স্ব কথা নেতাদের 
লেকচারে শুনি বা কাগজে বড় বড ছাপার অক্ষরে দেখি, সেগুলির 
অন্করলে আর একটি গোপন মত যে আন্দোলন-কারীদের মনের মধ্যে 
থাকতে পারে, তাই-বা অস্বীকার করি কি করে? গাঙ্ষীজীর মধ্যে মহ। 
মানবের কোন নিদর্শন ন। দেখেই কি অন্যান্য কয়েকটি দলের মত অথবা 
মান্তর হুজ্গুগে পড়ে এঘুগেরই পুর্ন মানব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধী 
জীকে “মহাত্মা আখ্যায় ভূষিত করে নিজে তৃপ্ত হয়েছেন? মনি বললে, 
তুমি যাই-ই বল। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা সংশ্রাম আন্দোলনের দান! 
বীধে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই । এর অঙ্গে সম্বাসবাণী দল বুটিশের 
নৃশংস ভাবে আন্দোলন দমনের অত্যাচারকে বন্ধ করব।র তাগিদে গুপ্ত 
বিপ্লবী দলের আন্দোলনের স্চন!। সেই থেকে দৃঢ় .চতা সাহসী ঘুবকেরা 
গুপ্ত সংগঠনে যোগ দিতে থাকেন। এদের হাতিয়ার হয় বোমা ও 
পিস্তল । প্রতিভাবান যুবক যাদের ঘরে দৈনন্দিনের অভাব ছিলনা ও 


স্লাধীন আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ তারা কেউ কংগ্রেস গলে আর কেউবা গুপ্ত 
বিপ্লরী দলে যোগ দেন। 


চির বিপ্লবী আনবেন্দ্র রায়ের অ্বঙুকম্মী বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা মৃত্যুঞয়ী 


ডিলিরিয়াম ৬ 


বীর ঝঘা1 যতীন ভার পাচঙ্গন সঙ্গী নিষে "ম্বরাঙ্গ' সংগ্রাম পরিকল্লনাক্র 
বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন । পাড়ি দিলেন বিপদ সঙ্কুল পাহাড় জঙ্গলের 
দিকে । পাহাড় জঙ্গলের সরু পথ ধরে যতীন মুখুষ্যে, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, 
শীরেন্দ্র ও যতীশ এই পাঁচজন পঞ্চ পাণ্ডবের মত বীর দর্পে আত্ম গোপন 
করে সংগ্রাম করতে বার হলেন । জান্মান থেকে মারণ অস্ত্র ভন্তি জাহাজ 
আস্বার আশায় নদী তীরে অপেক্ষা! করতে লাগলেন । 

ক্রুধায়, অনিদ্রায়, দীর্ঘপথ শ্রামে ও রাত্রি জাগরণে সকলে অত্যন্ত 
ক্লাস্ত ও অবসন্ন । তার ওপবৰ এইভাবে বেশীদিন ভাত্ম-গোপন করে 
থাকা খুবই অসম্ভব হয়ে উঠল। পশ্চাতে ধাওয়া করেছে রক্তলোভী 
নেক্ড়ের দল। টোগার্ট সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ক্রমে এদেব ঘেষাঘেষি 
হয়ে এলো । তখন ছু'পক্ষ থেকেই মৃত মূর্ভ গুলি ছুইতে থাকল । রীতি- 
মত যুদ্ধ । মৃত্যু ভয়হীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম । বুড়ি বালামের 
তটভূমি রক্ত-রাঙ্গা হয়ে থাকল চিরকাল । তবু বূটিশের নূশংসতা৷ হাস 
পেল না। শুধু আমাদের কাছে চির স্থতি ঠয়ে রইল ৯ই সেপ্টেম্বর 
১৯১৫ সাল । 

এই ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্প্রতিষ্গার ও দেশের কল্যাণ কামনায় ধারা 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন তাব। হ'লেন, মহারাষ্ট্রে দামোদর চাপে- 
কার ও বালকৃষ্ণ চপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, বাঘায তীন, যতীন দাস, যোগেশ 
চাটুয্যে, ক্ষুদীরাম, দীনেশ মজুমদার, প্রকল্প চাকী, কানাই দত্ব, সত্যেন 
বস্তু, ভঝ/নী ভট্টাচার্য, বটুকেশ্বর দত্ত, সন্তোষ মিরর, স্থতিশ বাড়য্ে, মোহন 
সিং ভগৎ সিং, স্থষ্টিধর সান্ঠাল, বসন্ত বিশ্বাস, আসফাক উল্লা, রাজেন 
লাহিভী, চন্দ্রশেখর আজাদ, আমীরটাদ, বিপ্রবী পিংলে, রাজ গুরু) স্ুখ 
দেব, মাণ্টারদা সূর্বসেন, আরো সহত্র সহস্র মৃত্যুঞ্তয়ী বীর ও মেয়েদের 
মধ্যে কল্পনা দত্ত, অন্ধজ্ঞা সেন, শান্তি ঘোৰ, লীলা দত্, পারুল মুখাজ্জ্শ, 
উজ্দ্বলা মজুমদার, সুনীতি চৌধুরী, প্রীতিলতা ওয়ার্দদার, পাঞ্জাবের ভোজে- 
শ্রী, তেজপুরের কনকলতা, মাতঙ্গনী হাজরা ও আসামের ১৩ বছরের 


দাঙ্গ।র বিস্তৃতি ও সন্ত্রাসবাদী দল ৬১ 


স্বর্নলতা আরো! বহু বীরাঙ্গনা সকলে অকাতরে নানা ভাবে মৃত্যু দলিলে 
স্বাক্ষর রেখে গেলেন, এরকোন সংখ্যা নেই । 

এই স্বাধীনতা আন্দোলনে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা থেকে শুরু 
করে এধুগেরই বিপ্রবপন্থী মানবেন্দ্র রায়, মহামান্য বালগঙ্গাধর তিলক, 
অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, বিপ্লবী লাল। হরদয়াল, রাসবিহারী বোস, 
সর্দার অজিত সিং, পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়, বীর সাভারকার, 
বিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র, হেম কানুনগো, যোগীজ্ঘনাথ ঠাকুর, 
পুলিন দাস, মহেন্দ্র প্রতাপ, দেবব্রত বল্টু, উপাধ্যায় ত্রহ্গবান্ধব, ডাঃ ভূপেন 
দন্ত, বিপ্লবী পিংলে, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন ব্যানাজ্ভা, হুরেজ্দ 
মোহন ঘোব, বরকতুল্লা, উপেন গাঙ্গুলী, বিপিন গাঙ্গুলী, ওবেছুল্লা সিহ্ধি, 
সখারাম, সতাশ সামন্ত, অজয় মুখাজ্জী, অরুণ তাসফ আলি, অচুযুত 
পট্টবদ্ধন, রাম মনোহর লোহিয়া, হেরম্ব গুপ্ত, রাহুল সংস্কতযায়ণ ও বীরেন 
চাটুষ্যে প্রভৃতি বিদ্রোহী বীর এবং এ'দের বীর সঙ্গীরা, তার সঙ্গে আরো 
অনেক দেশ প্রেমিক শক্তিমান সন্ত্রাসবাদী দল ভারতের মধ্যে সশস্ত্র মুক্তি 
সংগ্রাম পূর্ণ-উদ্ভমে চালান । 

এসব বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে কি যেন এক প্রলয় সম্ভাবনায় সারা দেশ 
উন্মাদনায় কাপছে । নিরস্ত্র অসহায় নির্বাক মানব গোষ্ঠী এখন কি এক 
যাছুমন্ত্র শক্তিতে কথা বলতে শিখে গেছে । উদ্ধত ছুর্বিনীত কণ্টে স্বাধী- 
কারের দাবী নিয়ে ভারতবর্ষ মেরুদণ্ড সোজা করে ছাড়িয়েছে । কিন্তু 
তার ভয়, শঙ্কা, সন্ত্রাস চারিদিকথেকে ধুমায়িত । ঠিক এই ছঃসময়ের 
মাঝে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বলতে গেলে দৈনন্দিন 
সমগ্র জীবন সমস্তার সামনে এগিয়ে এসে, অভয়দানের সঙ্গে লাঠি নিয়ে 
দাড়ালেন গান্ধীজী । 'গাঙ্কীজীর স্পর্শে এসবের মোড় ঘুরল। অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতের সুপ্ত বিদ্রোহকে জাগিয়ে তুললে! 
এবং অখণ্ড রাঈ চেতনায় ' বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ধকে এঁকা চিন্তায় 
গেঁথে ফেললেন গান্ধীজী । 


ভিলিরিস্বাম ৬২ 


গান্ধীজী মুটিমেয় উচ্চ শ্রেণীর মাছুষের পলিটিকৃস্কে বৈঠক খানার 
টেবিলের যুক্তি তর্ক ও সলা-মরামর্শের বন্দীশালা থেকে সবাইকে মুক্ত 
করে নিয়ে, নিজে গেলেন মাঠে, ময়দানে জনতার মধ্যে । এর ফলেই 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠল । সারা ভারত, হিমালয় 
থেকে পশ্চিমে আরব সাগর তামাম্‌ হিন্দুস্থান ক্রুদ্দ সমুক্রের মত গঞ্জন 
করে উঠল । ভারত ভূমি থেকে এই শয়তানী বৃটিশ সাপ্রাজ্যবাদের সমূলে 
অবলান চাই । 

১৯৩০ সালেই আবার সারা বাংলায় সশস্ত্র বিদ্রোহের দাবিগ্নি ছড়িয়ে 
পড়ে । ঢাকায় বিনয়, বাদল দীনেশের পিস্তল থেকে আগুণ ঠিক্‌রে 
বার হয়। বাংলার ইনস্পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ, জে, 
লোম্যান ও অন্যজন ঢাকার স্থপারিন্টেপ্ডে্ট, অক পুলিশ কুখ্যাত মিঃ ই, 
হড়সন্‌ দু'জনেই গুলির আঘাতে ভূ-দুষ্টিত হলেন। এর পরই সার! 
দেশমর হ্ুলুস্থুল । ব্যাপক ধড়পাকড় ও খান। তল্লাসী ৷ 

বিনয়, বাদল. দীনেশ নান! ছু.খ কষ্টের মধ্য দিয়ে ছজ্মবেশে তাদের 
নেতৃবৃন্দের সজাগ পাহারার সহায়তায় একেবারে কলকাতায় এসে হাজির । 
তখনও এই তরুণদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়নি । 

৯ই ডিসেম্বর ( ১৯৩০ ) কলকাতায় রাইটাস” বিল্িংয়ে ঢুকে বাংলার 
কার! বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল লেফট-ন্াপ্ট কনে'ল সিম্সনকেও 
গুলির আঘাতে তৎক্ষণাৎ ভু-লুষ্ঠিত করলে । বাংলার তরুণ বীর বিনয় 
(২২) বাদল (১৮) দীনেশ (২০)। এই সিম্সন্ই জেলের মধ্যে নেতাজীকে 
প্রশ্থার করেছিলেন। এইসব বাঙ্গালী তরুণ বীরদের প্রতিশোধের জোরে 
ইংরেজ সরকার সেদিন যেমন ভয়ে থর থর কম্পবান। তেমনি 
ইংরেজদের সন্ত্রাস দেখে বাংল! তথ! সার। ভারতের তরুণ দল মহাতৃপ্ত ও 
আনন্দে উল্লসিত । 


সপ্তম পর্ব 
গান্ধীজীর রাজনীতি ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্টান 


আজকের রাত্রের প্রহরা ঘশটিতে আমার কিছু বলার পালা । তাই 
শেষ রাত্রির দিকে আমি কিছু বলতে আরম্ভ করলুম। 

ভারতের বাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের দলাদলি ও মতদ্বৈধতা অনেক 
সময় আমাদের মনস্তষ্টির জন্তেই করতে হয়েছে । কেননা, আমাদের মন 
সর্বদা দন্ৰপ্রয়াসী ও অনুদার । তাই আমরা ভাল কিছু শোনার চেয়ে 
কারো নিন্দে ও মিথ্যে অপবাদ শুনতে বেশী ভালবাসি । ভালবাসি 
আমরা নিজের দোষ ঢেকে অপরকে দোষী করতে । আমাদের এই রুচি 
ও মনোভাবকে বঙ্ায় না রেখে আমাদের দলে মিশতে এলে আমর! 
তাদের নিজেদের আত্মীয় রূপে গ্রহণ করতে পারব না । হাই মহাত্মাজীকে 
অনেক বিবধয়ে বার বার অভিনয়ের পর অভিনয় করে আমাদের ভাল ও 
মন্দ বিষয়ে ধীরে ধীরে শেখাতে হয়েছে । শেখাতে হয়েছে, মানুষ মানুষকে 
অবজ্ঞ। না করে হাসি মুখে করজোড়ে পরস্পরকে সম্মান জানিয়ে 
কথা বলতে । 

একটি অভিনয়ের কথা বলছি । সেটি হোল ১৯২৩-২৪ সালে ভারত 
কাউন্সিলে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথ । নবগঠিত “ম্রাজ্য দল” 
ভবিষ্যত দল পুগ্তির আশায় সম্প্রদায় নিবিবশেষে রাজশীত্তিজ্ছের সংখ্যা 
বাড়াতে কাউন্সিল প্রবেশ অধিকার দিতে দৃঢ় সংকল্প হলেন । এই সিদ্ধান্তে 
কংগ্রেসের সম্মতি আছে দেখে, মহাত্মাজী উত্তেজিতের ভাণ করে, এক 
রকম রুষ্ট চিত্তেই বললেন, “কংগ্রেস কন্মীরা যদি গঠন মূলক কন্ম তালিকা 
বিস্বত হয়ে মাত্র কাউন্সিল ও এ্যাসেম্ব্রির ব্যর্থ বিতর্কে নিভে দের কন্ম 


ডিলিরিয়াম ৬৪ 


শক্তি নিবন্ধ রাখেন, তাহলে অচিরেই তারা উপলন্ধি করতে পারবেন যে, 
রাজনীতির যা” 'প্রাণ পদার্থ তা আমি নিজের সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি এবং 
তারা নিজেদের জন্যে যা” রাখছেন তা” বাইরের খোসা মাত্র । মানবতা 
বা জীবনি শক্তির ছিটে ফোটাও তাতে নেই |” 

মহাত্মাজী লোকচক্ষে রাজনীতি থেকে পুরা পুরি অবসর নিয়ে রুষ্ট 
চিন্তেই বিশ্রামের জন্তে সবরমতী আশ্রমে কিরে যাচ্ছেন । মৌন ভাবে 
নয়, অনশন করতেও নয়, কম্মীদের ওপর শুধু বীতরাগ । সঙ্গে যাচ্ছেন 
দেশমাতা কম্ত্ুরবা গান্ধী ও ধর্মপ্রাণ শিষ্যা মীরাবেন। দেশের আমরা 
সকলে ভাবছি, কংগ্রেসের মধ্যে একি ওলোট্-পালোট্‌ । জনসাধারণ কেমন 
যেন সমন্তায় পড়লেন । সকলের দৃষ্টি পড়ল সবরমতী আশ্রমের দিকে । 

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কংগ্রেস থেকে মহাত্মাজীর পুরা পুরি 
অবসরেও তবু তার কাজের যেন বিরাম নেই | রাত্রি ৩টায় শয্যা ত্যাগ 
ভোর চারটা অবধি লেখার কাজ, পরে প্রার্থনা । প্রার্থনার পর ছুধ ও 
ফল ভোজন । এরপর আবার লেখা । কাজ ন। থাকলে সকালে বেড়ান । 
বেল! সাড়েদশটা পর্য্যস্ত আগন্তকদের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা । এর 
পর স্নানের ঘরে গরম ঠাণ্ডা জলে স্নান। পরে দুধ, ফল ও লবন 
হীন শাক সজীর তরকারী খান। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ আবার দেখা 
সাক্ষাতের পালা । বেলা পাঁচটায় ফল আহার । এর পর প্রয়োজনীয় 
কাজ । সন্ধ্যা সাতটায় উপাসনা । তারপর আবার কাজ । রাত্রি দশটার 
পর নিদ্রা । 

পরবর্তী কালে মহাত্মাজী পুনরায় কংগ্রেসে যোগদানের পর আরো 
একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা গেল সেটি হল ১৯৩২ সালে কংগ্রেস আন্দো- 
লনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পর রাস্ীয় সমিতির প্রথম অধিবেশন ।$ যমুনা 
লাল বাজাজের প্রস্তাবে ও ডাঃ আন্সারীর সমর্থনে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে 
পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সভাপতির আসনে উপবিষ্ট । ছইশত সদম্থ 
ও বিশিষ্ট দর্শক সংখ্যা ছিল নুযুন পক্ষে ছুই হাজার । 


গ.পীক্ষীর রাদ্দনীতি শু চটগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্টন ৬৫ 


মঞ্চে ছিলেন সরোজিনী নাইড়ু, অনুন্থয়াবেন৯ কমলাদেবী চট্টোপা- 
ধ্যায়, মৌলানা আব্লকালাম আজাদ, বাবৃরাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ আন্দারী, 
ভুলাভাই দেশাই, মিস্‌ হ্যারিসন্, মিস মুরিয়েল লিষ্টার, কমলা নেহেরু, 
উমা নেহেরু, মিঃ শেরওয়ানী, মৌলবী আহম্মদ সৈয়দ, নরী ম্যান, মিঃ 
আনে, ডাঃ সফিউন্দিন, ডাঃ কিচন্দু প্রভৃতি | 

কারধ্যারন্তেই গান্বীজী বলেন, আমারই পরামর্শে কংগ্রেস কন্মাগণ 
১৯২০ সালে আইন সভা বর্জন করেন । এতে নাকি দেশের অনেক 
স্বার্থহানি করা হয়েছে, এমন কথাও অনেকে বলেছেন । আমি কিন্ত 
তা” মনে করিনা । প্ুণা বৈঠকের? পর কারো কারো ধারণা বদ্ধমূল 
হয়েছে যে, কোন কোন কংগ্রেস কম্ধী আইন সভায় প্রবেশ করতে ইচ্ছুক । 
তাই তাদের আইন সভায় প্রবেশ করতে দেওয়াই সঙ্গত | 

মিঃ এম, এস, আনে প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেন, মহাত্মা গান্ধী- 
জীই কাউন্সিল “বয়কটে'র জন্ম দিয়েছিলেন । আবার ইনিই আজ কাউ- 
ন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব করছেন । 

শ্রীধৃত অভয়ঙ্কর বলেন, কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন আজ আমাদের 
নতুন নয় । ম্বামী কুমারানন্দ বলেন, লাহোর কংগ্রেসের প্রশ্ন বাতিল 
করতে পারেন না । মিঃ শেরওয়ানী বলেন, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে 
সত্যাগ্রহ অবলম্দিত। কারণ ধশ্মনীতির মূলে শুধু বিশ্বাস আর রাজনীতির 
মূলে থাকে শুধু অবিশ্বাস 1 এসব মতান্তরে মনেহয় গান্গীজী কি ইংরাজ 
বনিকদের এজেন্ট ? অধ্যাপক ইন্দ্র বলেন, মহাত্মাজীর প্রস্তাব আমি 
সমথন করি । 

মিঃ আবিদালি বলেন, মহাত্মা গান্ধী যাবেন জেলে, আর ডাঃ আন্সারী 
যাবেন কাউন্সিলে, একি রকম হবে। গান্ধীজী হোসে বলেন, ডাক্তার 
আন্সারী নিশ্চয় আমাকে জেলমুক্ত করবেন । অত:পর রাত্রি আটট! 
চল্লিশ মিনিটের সময় ডাক্তার আন্সারী সবের প্রত্যুত্তর দিতে উঠে বলেন, 
মহাত্মা গান্ধগীজী আমাদের সেনাপতি । তার আদেশ উপেক্ষা করা কারে! 


ডিলিরিয়াম ৬৬ 


উচিত নয় । সংগামের ধারা নির্নয়ের দায়িত্ব একমাত্র সেনাপতির, সৈম্ত- 
দের নয়” । ডাক্তার আন্সারীর এ প্রস্তাবটি আজ এতিহাসিক গুরুত্ব 
সম্পন্ন বাল আভিহিত করারায় | 

কন্মন্ষোত্রে দেখা গেছে, কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধ মত সকলের 
প্রবল থাকা সন্বেও, শুপু মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিহ্েয় প্রভাবেই” কাউন্সিল 
প্রবেশ-কারীগণ কংগ্রেসের সমর্থন লাভে কুতকার্্য হয়েছেন । মহাত্মাজীর 
এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার মূলে কিন্ত, পরমেশ্বরে সত্যিকারের জীবন্ত বিশ্বাস । 
তিনি নাকি বিশ্বাস করতেন যে, সময় পূর্ন হলে স্থিরচিন্ত চিন্তাশীল 
মানুষেরা, ঈশ্বরের অন্থুজ্জায় কর্তব্য পথ আপনা হতেই জানতে পারেন । 

তাই মনে হস্ছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের 
যথাক্রমে শিষ্য যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, স্থভাষ চন্দ্র বস্ত্র খাজা নাজিমু- 
দিন ও সহিদ্‌ স্থরাবন্দির কথা । কিন্তু এরাও দৈব নিব শীল ছিলেন । 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন তার কোষ্ঠীতে “ুনীভার্ধযা ভবিষ্যতি” দেখে 
কোষ্ঠীকার জ্যোতিষীকে প্রশ্ন করেন যে, এর অর্থ কি? য্যোতিষী বলেন, 
পূর্কব জন্মে আপনি কোন রমনীর মনঃ কষ্টের কারণ হওয়ায়, এ জন্মে 
তিনি শ্বেতদ্বীপে হণ বংশ জাতপর বয়ঃ-প্রাপ্ডে গান্ধর্ব মতে আপনার 
সঙ্গেই বিবাহ হবে । বাস্তবিকই দৈবের ঘটনা পতিপ্রানা নেলী সেনগু- 
প্তার সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের বিবাহ হওয়ায় তার অদৃষ্ট বিশ্বাস দৃঢ় হয় । 

আর এক ঘটনা | দেশপ্রিয় যখন কলকাতা! করপোরেশনে মেয়র 
পদে অধিষ্ঠিত তখন নির্বাচনের সমস তার প্রিয় অন্থুচরদের জ্রোর গলায় 
ফরাসী বীর নেপোলিয়ানের মতই বললেন, "শ্রহ আমার স্থপ্রসন্ন আমাকে 
হারায়কে ? সত্যিই দেখাগেল চতুর্থবার মেয়র পদে নির্বাচন হওয়ার 
পর পঞ্চমবারের নির্বাচন অতিশয় সংশয়াপন্ন ছিল । কিন্তু গ্রহ প্রসন্ন 
থাকায় অতি আশ্চর্য; ভাবে তার জয়লাভ হয় । এমনকি অনেকেই জানেন, 
তর প্রিয় বন্ধু সহকম্মী সুভাষ বাবুকে মেয়র পদে নির্ববাচিত হবার স্থুযোগ 
দিতে যতীন্দ্র মোহন উক্ত প্রার্থীপদ হতে সরে দাড়ান । 


গান্ধীজীর রাজনীতি ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্টন ৬৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও সিষ্টার নিবেদিতার মত যতীন্দ্র মোহন ও নেলী 
সেনগুপ্তা দেশের অশিক্ষিত লোকদের নিন্দাবাদ হজম করেও দেশোর 
আনেক মেবা করেছেন । দেশ সেবা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে তার্দের 
শিক্ষিত যুব্চ ও যুবতীর সু-সংবদ্ধ একটি সংস্থ! ছিল। এই সংস্থা “বঙ্গীয় 
জাতীয় বাহিনী” নান দিয়ে দেশের ছোট বড় অনেক রকম কল্যান মূলক 
কাজ করেছেন সন্দেহ নেই । 

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে মাষীরদা স্ুধ্য সেনের সহসা চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার লুটন” অত্তীব বিশ্ময়কর ব্যাপার । অসন্থিকা চক্রবন্ভাঁ, প্রীতি 
ওয়াদ্দার, 'অনম্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি বিপ্লবী ঘোদ্ধা- 
দের অসীম সাহম ও অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশলে মাত্র সাত সেকেণ্ডের মধ্যে 
অস্ত্রাগার হস্তগত, মুহুর্ত মধ্যেই টেলিফোন ও ট্রেজারী করায়ত্ব করেন। 
এই চমকপ্রদ যুদ্ধ জয়ে ব্রিটিশের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে । বুটিশের 
সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ ও ছু'চারদিনের জন্য স্বাধীনতা রক্ষা! করা একট] তুচ্ছ বিষয় 
নয় । এর ঘটনাও কম ঘটেনি । সে সব এই অল্প পরিসরের বইয়ে 
বিবরণ দেয়। সম্ভব নয় । ঙবে আমাদের ছুঃখ এই যে, এতবড় দেশপ্রেমিক 
নিভীক কৌশলী যোদ্ধা ও যুদ্ধক্রয়ী বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্ধ্যসেনকে ধরে 
নিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ অল্লান বদনে জেলের মধ্যে ফাসি দিলেন ১২ই জানুয়ারী 
১৯৩৪ । শিক্পত্তির কি অন্তুত পরিহাস । 

গুজব আছে ঘে, এদের অস্ত্রাগার লুখটনে উৎসাহ ফুগিয়ে ছিলেন 
নেলী সেন গুপ্তা) বিপিন গাঙ্গুলী ও তুকজ্সী গৌসাই প্রভৃতি । এরও 
পেছনে লক্ষ্য করলে দুরে নাকি অস্পষ্ট-ছায়! মৃন্তির মত একজন শাস্তি- 
কামী বিরাট পুরুষ চট্টগ্রাম বাসীকে দেখতে পাওয়া যায় । ঘিন্সি নাকি 
এর ভেতরে ভেতরে ছিলেন মূলাধার । ইনিই আমাদের দেশপ্রিয় যতীজ্দ 
মোহন সেনগুপ্ত । আলোচনা শেষ করে বেলা বাড়ছে দেখে বাড়ী ফিরে 
এলুম । 

হরে এক 'হল্লা; শুনতে পাওয়া গেল । পাড়ায় মস্ত হৈ-চৈ কোলাহল 
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উঠলো । আমর! সকলে ধড়মড় করে উঠে দড়ালুম ৷ রাস্তায় তখন প্রায় 
সব লোকই লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে । খুব তোড় জ্োোড়ের সঙ্গে ছুড়, 
দাড়, শব্দে একদল লোক ছুটে আসার পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমরা খুব 
মরিয়া হয়ে একসঙ্গে রাস্তা রুখে দীড়ালুম । পরক্ষণেই দেখলুম ঘে গাড়ী 
টানা ঘোড়া ছুটছে আর তার পেছনে ছেলের দল উল্লাস করছে । হাসতে 
হাসতে লাঠি রেখে বাইরে রাস্তার ধারে পোলে এসে বসলুম । 

বসে আছি, প্রতিবেশী এক দল মুসলিম ভায়েদের সঙ্গে দেখা | তার 
অধিকাংশই ছিল আমার অবৈতনিক নৈশ বিগ্ভালয়ের শ্রমিক ছান্র। 
এদের নিয়ে ঘর খুলে বসলুম । এরা আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে আসার 
হুরাবস্থা দেখে সকলে হুঃখ জানিয়ে বললে, 'যত সব গুণ, বদ্মাস, 
মফলিস্‌ লোকেরা এসব হাঙ্গামা' নিজেরা ইচ্ছে করেই করছে । অথচ 
সব দোষ হচ্ছে জিন্না সাহেবের । এদের মত সমর্ধন করে বললুম, তা 
ঠিক। এই জিন্না সাহেবই এক সময় জাতীয় কংগ্রেসের বড মাতববর 
ছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে এত দলাদলি, রেষারেষি, 
রক্কা-রক্তি কেন? এক কথায় জবাব দিতে গেলে বলতে হয় যে, নিশ্চয় 
এর আজ কোন প্রয়োজন আছে, যা” আমরা এখন বুঝতে পারছি না । 
তবে লীগ, কংগ্রেস ও দেশের অন্তান্ত রাজনৈতিক দলে যতই রেষারেষি 
চলুক না কেন, এসব গুলিই কিন্তু আমার চোখে রাজনৈতিক অভিনয় বলে 
মনে হয় । আমিতো দেখি, মহাত্মাজী যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একা- 
ধারে নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক এবং আর সব নেতৃবৃন্দ ষেন অভিজ্ঞ 
নট্-নটী,। ঘড়িতে একটা বাজলো! দেখে আলোচনা বন্ধ রেখে দকলে যে 


ঘার কাজে চলে গেলুম । 
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মহাষ্টমীর পুজে। দেখে ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে 
মহিধাস্থুরমদ্দিনী দুর্গা মাতার স্বপ্ধপ কিছুটা ব্যাখ্যা করল্‌ম॥ বললুম 
যে, অন্যায়কে পরিহার করতে হালে, অন্যায়কারীকেও নিধন করতে হয় । 
আমাদের মা ছুর্গা একদিকে যেমন তার সমাজ কল্যানী রূপ, অপর দিকে 
তেমন অন্তর দলনীরূপ কেমন করে ধরে ছিলেন, তারই চরম নিদর্শন 
হচ্ছে দশ প্রহরণ ধারিনী মহামায়ার আরাধন। এই “ছুর্া পূজা? | 

যখন বাড়ী কিরলুম, তখন রাত্রি একটা। হিন্দু ও মুসলিম সকল 
পাড়ার প্রহরা খাটিতে উভয় দলই স্জাগ পাহারায় । ত।"হলেও আজ 
প্রতিবেশী সকলেই আনন্দে মুখর । পুজোর ক'দিন খুবই আনন্দে 
কাটছে । কোথাও কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর নেই । হিন্দুদের মত 
মুসলমানদের 'ঈদ্‌ মোবারক? পর্বটি বেশ শান্তিতেই কেটেছে । হিন্দু ও 
মুসলমানদের এ ছুই মহাপার্ববন সার। ভারতে আগেব মতই শঙ্কাহীন 
ও বাধ আনন্দেই পালিত হয়েছে । ঈদের দিনে মুসলিমর! হিন্দুদের ভাই 
বলে জড়িয়ে ধরে যেমন “প্রীতির অভিনন্দন জানাতে আতর, গোলাপ 
জল গায়ে মাথায় ছড়িয়ে বুকে বুক দিয়ে মিলেছেন, তেমন হিন্দুরা 
অনেক মুসলিম ভাইদের হাতে “রাখী বন্ধন করে আপন করে নিয়েছেন। 
এবং বিজয়া দশমীতে মিষ্টির পর মিষ্টি প্রদানে হিন্টু মুসলিম সকলে মিলে 
কোলাকুলির মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করবেন । ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 
ছুই বৃহৎ সম্প্রদায় গান্ধী-জিন্নার যুক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুরোধ সকলে ঠিকই 
রক্ষা করলেন। তাই উপরোক্ত মহা পর্ব্ধদিন ছু'টি হিন্দু-মুসলিম মিলে 
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সত্যিই বেশ হ্ন্দর ভাবে মধুময় করে তুললেন । 

এরকম মহা পব্বদিনের স্বগাঁয় আনন্দ আমরা রোজই পেতে পার- 
তুম । যর্দি আমরা সকলে নিজেদের এক বংশজাত বৃহত সংসারের মানুষ 
মনে করে, একমাত্র শক্তিমান ঈশ্বরের এক নিষ্ঠ পূজারী হতুম ও আত্মাকে 
সৎ করার চেষ্টা করতুম । কিন্তু আমাদের ভেতর সে মহতী সৎ চিন্তা 
নেই, মানব চেতনার সরল জ্ঞান বাড়ানোর সংচচ্চা নেই, তাই ধর্মের 
অবোধ্য মন্ত্র শুনিয়ে, ভগবানের দোহাই দিয়ে ধন্মের নামে আমরা নিজে- 
দের মধ্যে করছি দাঙ্গা, আবার রক্তারক্তি, আবার মানুষ মারবার নব নব 
আয়োজন । জিগির তুলছি “নারায়ে তকৃবীর' আল্লা হো আকবর । 

আমাদের প্রহর। ঘ'াটিতে ঢুকে দেখি, সকলে বসে আলোচনা করছে, 
“লগ্নে গোলটেবিল বৈঠক? । এই বৈঠকে ভারতের ভাবী শাসন তন্ত্র স্থিরী 
কৃত হবে । সরকার নিয়ে যাচ্ছেন ভারতের নেতবন্দকে । এই দ্বিতীয় 
গোলটেবিল আন্ত হয় ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৩১) । এতে ১৭* জন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । কংগ্রেসের নামকরা আনেক নেতা ও নেত্রী 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেও কংগ্রেসে প্রতিনিধি রূপে ছিলেন 
গান্ধীজী | 

মৌলানা মোহম্মদ আলি সাহেব যখন লগ্ডন রওনা হন, তখন হিন্দু- 
দের মধ্যে অনেকে বললেন, কংগ্রেসের এই মোহম্মদ আলি মুসলিম মহা 
নেত। হয়ে গিয়ে হিন্দু বিপক্ষে এমন একটি অ ভিযোগের দাবী তুলে 
বসবেন, যাতে করে অসাম্প্‌্দায়িক মনোভাব নই হয়ে হিন্দু মুসলিম 
বিরোধের ভাব প্রকঠ হরে ও কংশ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য অসাম্প্রদায়িক 
শাসষ তন্ত্র রচনা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে । এ ধারণার কারণ হোল, এসমর 
লাটসাহেবদের সঙ্গে মোহম্মদ আলির অতিরিক্ত ভাবে মেলা মেশি বেশ 
বেডে উঠেছিল । এর পরে ষেদিন সংবাদ পুত্র বড় বড় অক্ষরে দেখাগেল 
যে, মোহম্মদ আলি সম্প দায় গত ভাবে ভারতের শাসন তন্ত্র রচনার বিরো 
-ধীতা করে গোলটেবিল বৈঠকে সিংহ বিক্রমে জীবন পণ করে ভারতের 
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পূর্ন স্বাধীনতার জ্রোরাল দাবী জানিয়েছেন, সেদিন এই সব হিন্দুর চোখেই 
আনন্দাশ্রু ফুটে উঠেছিল । আবার তার নাটকীয় ভাবে মৃত্যুতে প্রতিটি 
হিন্দু-মুসলমানের মন বিষাদ কালিমায় ভরে ন্উঠেছিল । 

সেই থেকে হিন্দুরা মহানেতা মৌলানা মোহম্মদ আবি ও দেশবন্ধ 
চিশুরঞ্জনের তই অমর আত্মাকে অভিন্ন হান আত্মারূপেই শ্রদ্ধার আসনে 
চির-ম্মরনীয় করে রেখেছেন । ভারা ছিলেন জাতিয়তাবাদী উদার মহা- 
নেতা । যেন একবুন্ে ফোটা ছুটি ফুল। এই মৌলান। মোহম্মদ আঙ্গির 
স্মৃতি স্মরনীয় করার মানসে কলকাতার বুকে মোহম্মদ “আলি-পার্ক” প্রতিষ্ঠা 
পরা হয়েছে । এই মৌলানা মোহম্মদ আলি ১৯২৩ সালে কোকনদে' 
বাধিক কংগ্রেস অধিবেশানের সভাপতি হয়েছিলেন । 

সম্প্রতি যুগান্তর পত্রিকায় ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে প্রকাশ, নয়া- 
দিল্লী ১*ই ডিসেম্বর (পি, টি, আই ) জানাচ্ছেন । বর্তমান ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী মোরারজীভাই দেশাই আজ তার বাসভবনে বিশিষ্ট 
স্বাধীনতা সংগ্রামী মোহম্মদ আলি ও জহরের সম্মানে একটি স্মারক ডাক 
টিকিট প্রকাশ করেন । হিন্দু মুসলিম এক্যের এবং দেশের পরাধীনতা 
ঘুচাতে মোহম্মদ আলির বিশিষ্ট ভুমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি সভায় 
ভাষন দেন। 

গোলটেবিল বৈঠকে বুটিশ সরকার গান্বীজীর প্রস্তাব উপেক্ষা করে 
তাদের ক্ষমত1মত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গত তাবে ভারতের স্থায়ত্ব 
শাসনের বিভিন্ন খষড়া যখন প্রস্তুত করতে চাইলেন, তখন মিঃ জিন্না ভার 
চৌদ্দ দফা দাবীর একটি লম্বা ফিরিস্তি পেশ করে, এখানেই গোলটেবিলের 
সমাপ্তি ঘটিয়ে দেন। এরপর ভারতের সকল নেতৃবৃন্দ ক্ষুন মনে দেশে 
ফিরে আসেন, ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩১ )। 

এদিকে গান্ধী-আরউইন চুক্তির দেড়মাস পরে আরউইনের কার্যকাল, 
শেষ হয় । এ রস্থলে লঙ্ডউইপিংডন ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন ( ১৯৩১- 
১৯৩৫ ) | উইজিংডন ভারতে এসেই গান্ধী, আরউইন চুক্তি ভঙ্গ করলেন । 
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কংগ্রেসের ওপর উৎপীডন শুরু করলেন । হিঙ্গলী জেলে গুলি চালানো 
হোল । জেলে মেয়েদের ওপর নান! অত্যাচার শুর হল । এইভাবে দিনের 
পর দিন ভাবাতে ব্রিটিশের উৎপীড়ন চলতে থাকে । এমন সময় লগ্ডনে 
অবস্থিত কৃষ্ণ মেনণের প্রতিক্চিত “ইগ্ডিয়া লীগের" কয়েকঙ্গন প্রতিনিধি 
ভারতে আসেন, তাদের মধ্যে ভারতের পবিস্থিতির ওপর ভূমিকা লেখেন 
জগছিখ্যাত দার্শনিক বারষ্রাণ্ড রাসেল । তিনি মন্তব্য করেন যে, 'জাশ্মী নীতে 
নৎসীরা যে অত্যাচার চালাচ্ছেন তা”তে বৃটেনের অধিবাসীর। ক্ষুব্ধ । কিন্তু 
রটেনর। জানেনা যে, ইংরাক্ত শাসকেরা ভারত বাসীদের ওপর একই 
ধরনের নিগ্রহ ও উৎপীডন করে চলেছেন |” এটি কাগঞ্ছে প্রকাশ পেল । 

এদিকে লঙ উইলিংডন ভারতের প্রায় এক লক্ষ নহববই হাজার কং- 
গ্রেস কম্মীকে জেলে পুরেছেন । জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের ওপর অবাধে 
অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছেন । কংগ্রেসের বিভিন্ন সংস্থার টাকা, পয়সা 
সব বাজেয়াপ্ত কবেছেন । কংশ্রেসের সমর্থক ও সহান্ক্ততিশীল ব্ক্তিদের 
বিষয় সম্পত্তি সরকার দখল করে নিস্ষেন। কংগ্রেসকে সম্পূর্ন নিশ্চিহ্ন 
করার সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন । 

তৎসত্তেও ভারত নেতারা বড়লাট উইলিংডনের এত অন্তাচারেও 
একটুও দমলেন না । বরং সকল রকম নতুন অভিজ্ঞতায় দেশানেতাদের 
স্বাধীনতার চিন্তা আরো প্রবল হল । তাই ্বাধীননার মূল উদেশ্য এক বেখে 
একের অপর বিরোধীদল বাড়িয়ে, দেশের স্বাধীনতা কামী অভিজ্ঞ দেশ-কন্মী 
দের ভাগা ভাগি কবে বিরোধী দলে ছিটিয়ে, তাদের দিয়ে দলের বিরোধী- 


তার মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন অনির্বান করে রাখা আরো জোরদাব 
করলেন । 


আবার অন্য দিকে ছুই জাতির মজঙ্জাগত ধন্মান্ধাতা ও জাতির অস্প্রশ্যত। 
মনোভাব দৃরীকরণের কঠিন কার্য্যভার নিলেন মহাত্মা গান্ধী ও জিনা 
সাহেব । গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব এরা ছজনে ধন্ম সংগ্চারকের রূপ ধরে, 
ধন্মযাজকদের হস্তগত করে দ্রুত গভিতেই এগিয়ে চললেন, দেশে নিশ্মল 
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সমাজ গঠন করে জাতির ভিত্তি দু করতে। 

গান্ধীজী বললেন, আমি সেই ভারতবষ দেখতে চাই, যে ভারতবধষে 
কোন জাতির মধ্যে উচু নিচু বলে কোন শ্রেনী থাকবে না । ভারতবধে 
সকল সম্প্রদায় পরস্পর অবাধে? সমান মধ্যাদায় মিশবে । নারী, পুরুষ 
সকালেই যেদিন সমান মশ্িকার ভোগ করবে, সেই দিনই ভবে আমার 
প্যানের ভারতব্ধ | 

মহাজ্মার অন্তশামী জিন। সাহেবও কাধভার নিলেন । বিভিন্ন মতাক- 
লশ্ষি মুসলিম বন্তদিনকীর শাসন শোষনে ধার। স্বাধীনতার শ্বাদ ভুলে গেছেন 
ধশ্মের নামে শুধু জ্ঞাতি নিদ্ধেষ ও মাত্র গৌয়ার্তমী ধারা পালন করে চলেছেন 
তাদের মনে নব চেতনার সঞ্চার করে, রাজনীতি দীক্ষার সঙ্গে ভ্রাত বিরোধ 
ভাবকে চিরতরে নষ্ট বরে দেবেন । এইভাবে দু'জনে ঢই জাতির জ্ঞান চক্ষু 
রাপে ভারতের ভাগ্যাকাশে উদয় হলেন । একজন হলেন সূরা ও অন্যজন 
হলেন চন্দ্র এবং তন্যা2/ নেতবুন্দ উপগ্রহের মত এঁদেব সহকষ্মী রূপে 
পাশে পাশে বিরাজ করতে লাগলেন | এই ভাবে লীগ ও কংগ্রেসের দল 
পুষ্টি ও জাতির মধ্যে নতুন প্রান শক্তির সঞ্চার হতে লাগল । কিন্তু 
মসামরা রাজনীতিতে এতই অজ্ঞ যে, গান্ধী জিন্নার এরূপ উন্নত ধরনের 
কাধ্ভার গ্রহনেব গোপন রহসা আজো সম্যক বুঝে স্ঠনে পারিনি তাই 
আজও তাদের ছু' জনকেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দালাল বলে আখ্যা 
দিয়ে থাকি । 

কিন্তু এঁরা আমাদের নিন্দ। বাদকে তুচ্ছ করে, স্বাটীনতা সংগ্রামের 
জ্রশ্তয এঁদের স্ু৫ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দলগুলিকে, রাজশীতিব পবামর্শ দেন এবং 
দায়িত্বশীল, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ত্বাধীনতা সংগ্রামের নিভাক বিশ্বাসী কল্মী 
অন্বেসন করে, তাদের এক একদিকে দিকপাল নেতা তৈরী করতে 
থাকেন । এই সঙ্গে দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে এক এক ধরনের আন্দোলন 
বা দাঙ্গার হিড়িক তুলে সর্বজাতির মধ্যে নব জাগরনের স্রোত বইয়ে 
ক-সংস্কারাচ্ছন্ন ও শুচি বাইগ্রস্থ সমাজকে সংস্কার করে নতুন জাতির নতুন 
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মেরুদণ্ড গঠনে সাহায্য করতে থাকেন। 

গাঙ্ধীজীকে লক্ষ্য করে স্ত্বভাষ বাবু বললেন, ভারতের জনগণ বাপু 
জীর নিকট হতে ছু"টি জিনিষ লাভ করেছেন । সেটি হল জ্বাতির আত্ম 
মধ্যাদা ও জাতির গঠন শক্তি, যার ক্ষমতা অতি প্রচণ্ড । গান্সীজী যেমন 
আদর্শবাদী ও ছুঃসাহসী তেমন অতি মাত্রায় সাবধানী বিপ্লবী? । 

এদিকে জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাতে সাহায্য করেছে, 
অক্রান্ত দেশ-কন্মমী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ্লযাণ্টার্ন লেকচার”, বিদ্রোহী কৰি 
নজরুল ইসলামের গান ও কবিত।, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক বিবেকা- 
নন্দের বৈপ্লবিক বানী, রজশীকাগ্ত সেনের গীতিকাবা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
কোরাস গান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকাবা, সাহিত্য সম্রাট বক্ষিম 
চাটুযোর িন্দেমাতরম্* বানী, প্যারী চাদ মিত্রের ও শরৎ চাটুষ্যের সমাজ 
বর্ননা, এ, সি, চ্যাটাঞ্জী ও স্ঠামাপ্রসাদ মুখাজ্জাঁর প্রায়ই দলাদলি, মডা- 
রেট নেতা মাপ্র ও জয়াকরের দন্দাভিনয়, মুকুন্দ দাসের যাত্রাভিনয়, 
সর্বেবাপরি মহাত্মাজীর দৈনিক রাজনৈতিক প্রাথনা সভ। দেশ ও জাতি 
গঠনে অনেক সাহায্য করেছে । 

আমাদের জাতীয় আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেনীর ভমিকাও 
খুব গুরুত্বস্পূর্ন ছিল । কারণ হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার সময়েও কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় একযোগে দেশের কাজ করে 
যাওয়ায়, হিন্দ্ু-মুসলমানে মিলন যে সম্ভব তা" এরাই উজ্জ্বল ভাবে প্রমান 
করেছেন । 

১৯৩২-৩৩ সালে আবার স্বদেশী আন্দোলন ক্রোরদার করা হুল, 
যাকে বলে 65159097821] 170150900761)05 17৮0০170611, এই 
আন্দোলনের মুখপাতেই বৃটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন সারা 
দেশব্যাপী ধরপাকড় । তখন বোম্বাইয়ে «মাদী ভবনে" কংগ্রেস ওয়াকিং 
কনিটীর জোরদার মিটিং । জহরলাল তৎপর রওনা হলেন বোম্বাই ৷ 
এলাহাবাদ থেকে বোদ্ধাই যাবার পথে বোম্বাই মেলের মধ্যেই মানেক পুরে 
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গ্রপ্থার করাহল জহরল।লকে । মে সময় জয়প্রকাশক্তী সক্ষে ছিলেন । 
য়প্রকাশ নারায়ণজ্জী তখন স্বরাজ ভবনে এ, আই, সি, সির অফিসে 
কাজ করডেন। আবার দেশের বড় বড় নেতাদের সব গ্রেপ্ধার করা হল । 
সীমান্ত গান্ধী অব্ুল গাফফারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, গাঙ্গীজীকে 
গ্রেপ্তার করে জারবেদা জেলে রাখা হায়েছে। গাঙ্ধীজীকে গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে বোম্বাই শহরে একলক্ষ লোকের এক বিক্ষোত মিছিল বার হয় 
এবং তা” পুলিশ কেষ্টনী ভেদ করে তার গন্তব্য স্থানে পৌছায় । ১৯৩৪ 
সাল তখনও নেতহীন 'অবস্থাতেই দেশের মধ্যে মান্দোলন চলছে । 

এ সময় এল বিহারের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প । বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ 
ও অন্ঠান্ত নেতারা তখন আন্দোলনের কথা চিস্তা করতে পারলেন না । 
তখনকার বিপন্ন মানুষদের সেবা করাই হোল তাদের প্রধান লক্ষ্য । 
সরকারের কাছে আবেদন আকারে একথা জানান হল । এ আবেদন 
মঞ্চুর করে সরকার তৎপর জেলের দ্বার মুক্ত করে ছিলেন । বাবু রাজের 
প্রসাদ জেল থেকে বেরিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদের যেই নেতৃত্ব দিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে দারুণ উদাীপনার সঙ্গে নব উৎসাহ সঞ্চার করল | বিরাট ভাকে 
সংগঠিত হল ত্রান কাধ্য । তখন শোন! গেছে, ভাইসরয় উইলিংডনের 
রিলিফ, ফাও এবং বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের রিলিফ, ফাণ্ডের টাকা প্রায় 
সমান সমান হয়েছিল । জেল থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন জহুর- 
লাল, যমুনা লাল ব।জাজ আরে সর্ধবভারভীয় নেতারা । আইন অমান্ত 
আম্পোলন তখন পুরাপুরি থামান হল । ত্রান কাধ্যের জন্যে সরকার 
দমন শীতি আরো শিথিল করলেন, অত্যাচার বন্ধ করলেন, মুক্তি দিলেন 
সকল রাজবন্ধীদের | 

১৯৩৪ সালে বোন্বাইয়ে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি নাম দিয়ে কং- 
গ্রেসের মধ্যে বামপন্থী আকারে যে সমাজত্ত্রী দল স্যন্ি হয়, মে দলের 
প্রধান ছিলেন লোকনায়ক জয় প্রকাশ নারায়ণ, আচাধ্য নরেন দেব 
অরুণ! আসফ আলি, তাশোক মেহতা প্রমুখ বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ এইতাবৰে 
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নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি চলতে 
থাকে। 

নেতারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাবার আগেই অসাধ্য সাধন কর- 
ছেন | সেটি হোল রাজ্যে রাজ্যে যোগন্থত্র ও রাজন্য বর্গদের প্রীতির বন্ধনে 
বেঁধেছেন যেমন পণ্ডিত মদন মোহন মালব/, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল 
ও পুরুষত্তম দাস ট্যাগুন প্রভৃতি, তেমন উদার পুষ্ট পোষকতায় ও সর্ব্ব 
সহযোগিতায় সার্থক করেছেন ভারতে মুক্তি সংগ্রামকে, জয় নগরের 
স্যার বি, এল, মিত্র, মহারাজ্জ মনীন্দ্র নন্দী, মহারাজ শশীকান্ত, রাজা 
হৃবোধ মল্লিক, জা্টিস্‌ শ্তার মন্মথ মুখাজ্জরঁ, স্যার তারক পালিত, বীর 
বিপ্লবী ডাঃ ভূপেন দত্ত, মহারাষ্ট্রের বীর নায়ক ডাঃ সাভারকার, ডাঃ 
তারকনাথ দাস, ডাঃ বিনয় সরকার, ময়মনসিংহের মধুদা, কুমিল্লার 
আসরাফউদ্দিন ও আহম্মদ চৌধুরী, চট্টগ্রামের মৌলানা মনিরুজ্জমা, 
বগুড়ার আব্দ্‌ল কাদের চৌধুরী, রাজসাহীর প্রভাস লাহিড়ী, ফরিদ 
পুরের অন্থিকা মজমদার ও আশু ভরদ্দাজ,. পাঞ্জাবের বাবা গুরমুখ সিং 
মাদারী পুরের পূর্ন চন্দ্র দাস, ইফতিকার উদ্দিন ও খিজির হ্থায়াৎ খা, 
সিহ্ধের আলাবকস্‌. এলাহাবাদের চন্দ্রশেখর আজাদ, চন্দননগরের মতিলাল 
রায়, শ্রীরাম পুরের তুলসী গৌসাই, পুরুলিয়ার খবধি নিবারণ দাশগুপ্ত, 
অতুল ঘোব, বউবাজারের নিশ্ল চন্দ্র চন্দ, ঢাকা নবাব গঞ্জের আব্দল 
করীম জেলানী, তেওতার কিরণ শস্কর রায়, বোশ্বাইয়ের বিঠল ভাই 
প্যাটেল, কাশ্মীরের সেখ আন্দুল্লা. গুজরাটের মুরারজী দেশাই. বোস্বের 
ঘনশ্যাম বিরলা, ওয়াজিরিস্তানের ইন্ছোৰা নগুলাই পাতুয়ার ডাঃ সি, সি 
ঘোষ, ওয়াজিরিস্তান্রে ইপির ফকীর, সীমান্তের গান্ধী আব্দুল গাফফর 
খান ও ডাঃ খানসাহেব এবং আরে। অনেকে । 

ওদিকে € ১৯৩৩ ) মার্চ মাসের মধ্যে পর পর তিনটি গোলটেবিল 
বৈঠক বসল । শেষ গোলটেবিল বৈঠকে কোন ভারতীয় নেতা উপস্থিত 
ছিলেন না । তথাপি ভারভ শাসনতন্ত্র সংস্কার করা হল । শেষ পোল-_ 
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টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত, সরকারী প্রস্তাব সমন্বিত শ্বেত পত্র বা সরকারী 
দলিল প্রকাশ করা হল | এই বিবরনীর ওপর ভিন্তি করে (১৯৩৪ ) ডিসে- 
স্বর মাসে একটি বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় । এই প্রস্তাবিত বিলটি 
(১৯৩৫) আগস্ট মাসে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে এবং তা; 
ভারত শাসন আইন রূপে বলবৎ হয় । 

১৯৩৫ সালের নব নিম্মিত ভারত শাসন আইন কোন ভারতীয় 
বাক্তনৈতিক দলকে খুসী করতে পারেনি । তাই কংগ্রেস থেকে জহুর- 
লাল বললেন, এই শাসন ব্যবস্থাকে দাসত্বের মার এক নতুন অধ্যায় 
বল] যায়” । মুসলিম লীগ থেকে মিঃ জিন্ন7া বললেন, "এ আইন সম্পুর্ন 
বে অসার, মূলতঃ দোষ যুক্ত এবং একেবারেই গ্রহণের অযোগ্য” । এ 
সময় লর্ড লিনলিথগো৷ ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন ( ১৯৩৬-১৯৪০ ) | 

ভারত শাসন আইন অনুসারে (১৯৩৭) ভারতে যে সাধারণ 
নিব্বাচন হয়, তা'তে কংশ্রেস এগারটি প্রদেশের মধ্যে বাংল, পাঞ্জাব, 
সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া আটটি প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অজ্জন করে ও 
মন্ত্রি সভা গঠন করে । কংশ্রেসের বিরাট স।ফল্যে মুসলিম লীগ খুব 
অস্বস্তি বোধ করলেন । 

স্থভাষ বাবু বললেন, 05 5120175 170051160 ০1 10106 ০০088- 
81555 1795 ০6610 11097129850 1০ 010৩ 1/121) 4৯110 176 15 
€35972701)1)) | 

সভাষ বাবু ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি 
নির্বাচিত হন। কিন্ত পরব্ভাঁ ত্রিপুরী কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থীদের সঙ্গে 
মতবিরোধ ঘটলে উক্ত সভাপত্তির পদ্‌ ত্যাগ করে সভা বাবু ১৯৩৯ 
সালে 'ফরওয়াড ব্লক নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গুরু হয় ১৯৩৯ খুষ্টাব্দে ওর! সেপ্টেম্বর । বড়লার্ট 
্র্ভ লিনলিথ গো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত এবং বিভিন্ন রাজনৈ- 


১ পিস্পা তস্নিতায আকা সঙ্সাপব।গর্শ লা জার ৭ ০ তালসাল 
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কে ন মতান্ত না নিয়েই তার নিজের মতেই ভারতকে সরকার পক্ষে 
যুদ্ধের কাজে জড়িয়ে ফেলেন। এতে ভারত কংগ্রেস নেতারা বড়লাটকে 
বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রতি দিতে হবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার এরূপ কোন 
প্রতিশ্রাতি দিতে অসম্মত হন । এর প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ মনে কংগ্রেস তার 
সকল মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে, মন্ত্রীরা এক সঙ্গে বেরিয়ে আসেন । ক'গ্রেসের 
এরূপ বিরোধিতার অবস্থা দেখে সরকার বিশ্মিত হলেন ও মুসলিম লীগকে 
লর্ড লিনলিয়গো৷ উদ্বেস্ট মূলকভাবে বেশী করেই তোধণ করতে লাগলেন । 
এরপর ল্-ওয়াভেল ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল রূপে ভারতে এলেন 
(১৯৪১--১৯৪৬ )। 

এই ইংরাজদের ব্যবসা বুদ্ধি অতি তীক্ষ রকমের, বাজেট করে ব্যয় 
স্থির করে চলাট। ইংরেজদের মজ্জাগত । কিন্ত এ বিষয়ে আমাদের দেশী 
কর্তারা একেবারে কাগুজ্ঞানহীন । আমাদের হিন্দু রাজা, পাঠান, মোগল, 
রাজপুত, মারাঠা, জাঠ, শিখ, ধাদেরই নাম করা যাবে, এদের সবাই 
হিসেব করে চলার একেবারে ঝইরে । ফলে এদের চিরকালটাই খাখতি 
আর টানাটানি । আয় বুঝে বায় করা এখনও আমাদের সবারই ম্বভাব 


বিরুদ্ধ । 


নবম পর্ব 
পাকিস্তান পরিকণ্পন৷ ও লাহোর অধিবেশন 


আজ প্রহরা ঘণাটিতে ঢুকতে ঢুকতে শুনছি, তর্ক চলেছে তুঙ্গে । 
নিশীথ জোর গল করে বলছে, তোমরা যাই-ই বল। মহম্মদ আলি জিন 
কিন্য পাকিস্তান পরিকল্পনার শ্র্জা নন্‌। '্তার সৈয়দ (১৮৮৮) ঘোষণা 
করেছিলেন যে, “হিন্দু ও মুসলমান ছুইটি যুদ্ধরত জ্ঞাতি, বুটিশ রাজত্বের 
অবসান হলে এদের পক্ষে একত্রে বসবাস করা৷ অসম্ভব” । 

এরপর ভারতের অভ্যন্থরেই স্বতন্ত্র মুসলনান রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা 
করেন প্রসিদ্ধ উদ কবি মহম্মদ ইকৃবাল। ১৯৩০ সালে তিনি প্রস্তাব 
করেন যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্তা সমাধানের 
একমাত্র উপায় হল, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচি- 
স্তান এই চারিটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি একত্র করে, একটি পৃথক 
রাষ্ট্র গঠন করা” । মহম্মদ ইক্‌বাল প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্র গঠন "পাকিস্তান, 
পরিকল্পনাটি লগ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করা হলে, সকলেই 
সহান্ডে প্রস্তাবটি অগ্রাহা করেন। 

লগুনে এই ইকৃবাল প্রবস্তিত পুথক রাষ্ট্র ধারণার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে 
ব্যাখ্যা কৰা হয়। সেই সময় কেন্দিজ, বিশ্ববিভ্তালয়ে অধ্যয়নরত চৌধুরী 
রহমত আলি এক পাঞ্জাবি মুসলমান ছাত্র ও তার সহপাগী মহম্মদ আসলাম 
খা, মহম্মদ সাদিক ও শেখ এনায়েতুল্লা কর্তকি ৩৬ 1 14561, 
নামে চার পাতার একখানি পুস্তিক। প্রচার করা হয়। এতেও পাঞ্জাব, 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতি এলাকাগুলি নিয়ে 
একত্র করে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী তোলা! হয় । 
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বলা হল যে, “1৮85110)5 810০ 56102978106 10211010 210. 272৩ 
11761660176 2701160 (0 2, 59109725 91210 01 [10611 ০৮৪10. 

বোনা বলে উঠল, কিন্তু ১৯৩৩ সালে আগ মাসে সর্বভারতীয় 
মুসলিম লীগ ও লীগ. নেতা মহম্মদ আলি ছ্িন্না পালামেণ্টাত্ী সিলেক্ট 
কমিটার সামনে এরূপ পাকিস্তান পরিকল্পনাকে অনাস্তব বলে ঘোষণা 
করেন। এতে নতুন রাষ্ পাকিস্তান প্রয়াসী মুসলিম লীগেব কিছু সংখ্যক 
ছোট ও বড় নেতা, ধারা বেশী করে কংচগ্রস ও হিন্দু বিদ্বেবী, তাবা লীগ 
নেতা জিন্নার সমালোচনায় বললেন, “জিনা হচ্ছেন তিন্দু ও কং্রেস ভক্ত 
লোক ৷ ওর সাক্ষীতেই হা? প্রমাণ পেয়েছে? । এইসব মপপ্রচার প্রসাব 
লাভ করতে থাকলে ক্তিন্না সাহেব একটি ছোট্র কাণ্ড কবলেন । 

লীগের একটি জমায়েতে জিন্না সাহের যাবেন । বাড়ীর নিচেনে 
লোকজন জমছে । একটি ট্যাক্সি বাড়ীর সামনে রাখা হয়েছে । জিন্না 
সাহেবের নিচে নামতে দেবী হচ্ছে । তিনি নাকি সাজ গোজ করছেন । 
একজন বললেন, জ্রিননা সাহেব বাবুগিরিতে একজণ নবাব আমীরের চেয়ে 
কম নয় । জিন্না সাহেবের ছ্ুতোই আছে আশি জোড। । সেইসব জো 
উনি প্রায়ই পায়ে দেন। তাহলে ওর খিদমদ্গার কতজন আছে চিন্তা 
করুন । এমন সময় জিন্না সাঠেব চট্পই এসে হাজির । মিঃক্গিন্না 
তাড়াতাড়ি ট্যাপ্ষিতে উঠতে গিয়ে আর উঠলেন না । কজ্তিন্না বললেন, 
হিন্ু-পাঞ্তাবীর গাডীতে আমি চডিনা । এগাড়ী ফিরিয়ে অন্ত গাড়ী 
মান। সঙ্গে সঙ্গে তাই কর! হল । এতে লীগ সম্প্রদায়ের সকলেই খুসী । 
সিলেক্ট কমিটীর সামনে জাতীয়তা বাদী হিসাবে জিন্নার সাক্ষী দেওয়ার 
বিষয় সব চাপা পড়ে গেল । 

নিতাই বললে, বোম্বাই শহরে € ১৯৩৬ ) মুসলিম লীগের বাধিক 
অধিবেশন বসে । এই মধিবেশনের সভাপতি হন স্যার উজির হাসান । 
তিনি অধিবেশনে ঘোষণা করেন, “একথা আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে, ভারতবর্ধ এ চটি মহাদেশ, এ দেশে তিন ও মালা 


পাকিস্তান পরিকল্পনা ও লাভোর অধিবেশন ৮১ 


মাত্র নয়, নানা দিক্‌ হতে হু*টি স্বতন্ত্র জাতি” । 

এরপর ১৯৩৭-_-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুসলিম লীগ প্রচার করলে য়ে, 
কংগ্রেসের এই ছুই বছর শাসনে মুসলমানদের অনেক রকমের স্থার্থহানি 
ঘটান হয়েছে । এ ধরনের কথা গাচারে সান্জদায়িক মনোভাব আরো 
তীব্রতর হয়। অপর দিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগ্ুলিও ক্রমে উগ্র 
ঠাবাপন্ন হয়ে ওঠে । তারা প্রকাশ্টেই এচার করতে লাগলেন যে, 
আমাদের উদ্দে্ঠ হল ভারতবধে হিন্দু প্রাজখেের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। 

এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদগীরণে 
মুসলমানদের মধ্যে লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি ও জনপ্রিরতা ক্রমেই বৃদ্ধি 
“পতে থাকে । এমতাবস্তায়ংগাঙ্গীজী, জওহরলাল, স্থভাবচন্দ্র প্রমুখ মেতারা 
অত্যন্ত বিচলিত হলেন । কারণ এ'রা নিশ্চিতভাবে ৬ ।নেন যে, হিন্দু ও 
মুসলমানদের যৌথ দাবী ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব | 

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, তাইতো গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের 
জন্টে আগ্রহ প্রকাশ করলেন । কিন্তু লীগ নেতা জিনা গাজীর কাছে 
এসে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন না। এ অপমান তুচ্ছ করে, দেশ ও 
জাতির স্বার্থে মহাত্মাজী তার নিরভিমান মন নিয়ে, লীগ ও কংগ্রেসের 
মিলনের জন্তে বোন্দাইয়ে মালাবার হিল. জিন্নার ব!ডীতে চললেন লীগ 
নেতা জিন্নার সঙ্গে হাত মেলাতে । ভারতের জনমত ছলে উঠল। 
দেশের বন্ত ঘড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে দারুণ আপত্তি উঠল । কিন্ত গাস্কীজী 
কাদুরা কথায় কর্ণপাত করলেন না, চললেন লীগ নেতার কাছে । যাবার 
সময় গাহ্বীজী বলতে বলতে গেলেন, “আমি যে আক্ত জিন্না সান্ছেবের কাছে 
যাচ্ছি এতে আমার প্রাণে এক নতুন আনন্দের পুলক শিহরণ ল/গছে। 
নববধূ তার ন্বামীব কাছে প্রথম সাক্ষাতে যেমন পা টিপে টিপে যায়, তেমনি 
দুর দুরু বক্ষ অথচ অফুরস্ত আনন্দ আমার মনকে পুলকিত করে তুলছে” । 

এরূপ নানা রসিকতার সঙ্গে মহাত্মাজী জিন্না সাহেবের কাছে 
“শদলন । যাবার পর রুদ্ধ দ্বারে তীদের আলাপ আলোচনা চলতে-থাকে | 
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সকলে টদ্গ্রীব হয়ে থাকেন. তাঁদের কি মীমাংসা হয়, তা” শুনবেন । 
প্রেসের প্রতিনিধিরা কাগজে ছাপালেন যে, ছু'জনকেই বেশ প্রফুল্ল দেখা 
যাচ্ছে । কিন্তু আসল তৰ এখনও কিছু জানা যায়নি। ক'দিন পরে 
কাগজে খবর বেরুল যে, গার্থী-জিন্ন! প্যাক্টু সম্ভব হয়নি | গান্ধীজী ব্র্াঙ্ক 
চেক ফেলে দেওয়া সত্বেও মিঃ জিন্না মীমাংসায় আসতে রাজী নয় । 
মহাত্মাজী বিফল মনোরথ হয়েই ফিরলেন । 

মিঃ জিন্নর এরূপ ব্যবহারে ও মত পরিবর্তনে কংগ্রেস সন্ত ততে 
পারেনি । কংগ্রুস বিরোধী হিন্দুরাও খুব রুষ্ট হলেন । এক শ্রেণীর 
মুসলিম, ধারা তখনও জিল্লা সাহেবের নাম পর্যান্ত শোনেননি তারাও 
ক্ষিন্নার মস্তিক্ষের তারিক করলেন এবং জিন্নাকে মুসলিমদের উপযুক্ত নেতা 
বলে মেনে নিলেন । এইভাবে সাধারণ জনজীবন আলোড়নে নিরপেক্ষ 
মুসলিম ও হিন্দু গোষ্ঠীর দল ভেঙ্গে লীগ ও কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা বেড়ে, 
উভয় দল্সই আরো পুষ্ট হতে লাগল । 

পুদদে নেতাবা চারিদিকে বলে বেড়ালেন, গাঙ্গী জিন্নার এই মতদ্বৈধতা 
কোন দফার দাপী নিযে নয়। গান্ধীজী স্বয়ং জাতীয়তাবাদী বলে দাবী 
করাতে চান, আর জিন্ সােব চান সম্প্রদায়গত ভাবে স্বাধীনতা অর্জন 
করতে । তাই মহাত্মা গাঙ্ীজীকে মিঃ জিন্স বলেন, “ওতো হিন্দু লিডার? 
গান্বীজ্ীকে মহাজ্সা বলে নাকি কোনদিন ডাকেন নি । কেট বলেন, এটা 
জিন্না সাহেবের সম্প্রনায়গত ভাবে রাগ । কেউ বলেন, না-না তা” নয় 
গুদের মধো আছে গভীর বন্ধুত্ব । 

মুসঙ্গিম লীগ পত্তনের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি মহশ্মদ শাহ আগা খা 
(১৯৩৩ ) ব্রিটিশ মিশনের সামনেই বলেছিলেন, “ম্বায়ত্বশাসন' গ্রহণে 
ভারত এখনও শিশু । এ কথাটি কাগজে প্রকাশ পেল । এতে দ্ধযর্থবোধ 
হল এই ঘে এখন ভারত যেমন শি, তেমন সাবালক হলেই স্থায়ত্বশাসন 
গ্রহণে সকম হবে । মহামান্ত আগ! খ1 ভারতের মানুষদের নিরুৎসাহের 
ষধ্যে রেশ ভালভাবেই উৎসাহিত করলেন । কিন্ত আমরা সাধারণ হিন্দু 


পাকিস্তান পরিকল্পনা ও লাভোর অধিবেশন ৮৩ 


মুসলমান এতদূর তলিয়ে কেউ না৷ বুঝে, খুব ৰিদ্বেষ মনোভাব নিয়েই 
আগাখশার নিন্দা করে বেড়ালুম । 

পরে এই আগাখশাকেই দেখা গেল লগ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 
বসার আগেই, এই খা সাহেবের খরচ ও চেষ্টায় লগুনবালী 
ভারতীয়দের নিয়ে একটি গোষ্টী স্যষ্টি করা হয়েছিল এবং গান্ধীজী লগ্নে 
পৌছবার সময় এই দলকে দিয়েই বিপুল সমাদরে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন । 
যার ফলে, লগুন শহরে ও গ্রামে মস্ত হে চে পড় গেল যে, ভারতবষ 
থেকে এক ল্যাংটা ককীর এসেছেন । এরপবৰ গাস্কীজী কৌপিন ( ছোট 
পুতি ) পরেই লগ্নে ঘুরলেন ও স্বয়ং পঞ্চম জর্জের সঙ্গে করমর্দন করে 
ভারতীয়দের জাতীয় পোষাকের মধ্যাদা বাড়ালেন শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে 
লগ্ডনের পরিচ্ছদ আইন "মাহ করাও হয়ে গেল। 

(১৯৪০ ) মার্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে লীগ ঘোষণা করলে যে, 
তার লক্ষ্য হল “পীকিস্তান” । পাকিস্তান স্থষ্টির এক নতুন পরিকল্পনা 
নেয়া হ'ল । দেশ ভাগাভাগি না করে, ধারা যেখানে আছেন সেইখানেই 
থাকবেন । ভারতের মধ্যেই মুসলমাম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে "স্বতন্ত্র 
মুনঙিম রাষ্ট্র, হিসাবে গড়ে তোলার অধিকার দাবী করা হল । কংগ্রেসের 
অনেক নেতা ভেতরে ভেতরে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন । কারণ হ'ল, 
অভিজ্ঞ দেশ নেতারা নিজেদের দেশের স্বাধীনতা অর্ঞনের জন্তে আর 
প্রার্থীরূপে বুটিশের ঘরে ধর্ণা দিতে বা জেলে যেতে চান না। তাই ভারত 
নেতারা একমত হয়ে অখণ্ড ভারতের মধ্যেই লীগ ও কংগ্রেমদর লোক 
মিলে, দিকে দিকে মুসলিম ও হিন্দুদের স্থায্মত্ব শাসনের খণ্ড খণ্ড রাজ্য গড়ে 
তুলতে চাইলেন । ইচ্ছে বোধ হয়, বুটিশ সিংহরাজকে দেশের তৃতীয়পক্ষ 
কূপে অকেজো করে বসিয়ে লেখে, নিজেদের দেশের শাসন কার্ধা নিজেরাই 
পরিচালনা করবেন । কিছু কিছু নির্দলীয় বুদ্ধিজজীবিদের মধ্যেও এ প্রস্তাব 
সমর্থন জাত করেছিল । কিন্ত এমনই দৈব ঘিডন্বন! যে, লীগের একদল 
শক্তিমান নেতা এ প্রস্তাবে বাদ সাধলেন। তারা বললেন, “স্বাধীনতা 
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বিস্বপ্টক করতে হলে দেশ বিভাগ ও লন্প্রদায়গতভাবে ভিন্নরাষ্্র প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে? । 

অনেকের এরূপ বিরোধী মনোভাব দেখে, লীগের ওপর থাকের 
নেতাদের উদ্যোগে একটি রিপোর্ট ছাপান হল। “কংগ্রেসের কুকীন্তি' 
নামে একটি ফিরিস্তি প্রকাশ করা হ'ল। কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, 
গ্রেসের কীন্তিগুলি সত্যি সতাই “কু” কিনা, এ বিষয়ে সমালোচনা 
করাতো দূরের কথা, সাধারণ মুসলিমদের কেউ ফিরিস্তিটি পড়ে দেখার 
বিবয়েও কোন মনোযোগ দিলেন না। তাই এ ক্ষেত্রে বিনা রক্তপাতে 
স্বাধীনতা অক্কনের অতি সহজ সমাধানের পশ্থাই দেখান হ'ল, কিন্ছ এটা 
স্থসম্পন্ন করা গেল না । 
অমিয় বললে. জনাব ফজলুল হক কিন্তু তীক্ষ বুদ্ধিতে লীগ নেতার 
চেয়ে কম নয় । এঁদের কুল্যমূল্য বল! চলে । জনাব হক সাহেব তার 
দেশপ্রেম ও বৃদ্ধিমন্তার জোরে বৃটিশের চলতি আইন পালটে দরিদ্র চাষী 
প্রজাদের দারিদ্রা ঘোচাতে যেমন বিবিধ বোর্ড স্যষ্টি করে দিলেন, তেমন 
১৯৪১ সালে (০185589) আদম স্মারীর সময় হিন্দুদের ১৪৫ রকমের 
জাতিভেদকে এক করে শুধু “হিন্দু” লেখার কড়া নিন্বেশ দেন। সেন্সাস 
কর্মে সকলে তাই লিখল । এরপর হতে হিন্ফুদের জাতি লিখতে এখন 
আর মুচি, ম্যাথর, হাড়ি, বাদি, ডোম, বামুন, বেগ্ধ, শুত্র, তাতি, জ্োলা, 
মাঝি, মাল্লা, নাপিত, ধোপা, তেলি, তামলি, কলু, বেনে, যুগী, জেলে, 
ভীল, সীাওতাল, লিখতে হয় না। খুচর! জাতি গুলি এখন এক ঢালনয় 
পড়েছে । তাই জাতির ঘরে 'হিন্ু' লিখলেই বেশ চলে যাচ্ছে । 
এইভাবে সমাজ নেতারা ও সকল দল নেতারা মিলে হিন্দু জাতির 
মধ্যে খুচর। জাতির সংখা! যদি কমিয়ে আনতে পারেন বা সকলে স্বেচ্ছায় 
এফিডেভিউ মাধ্যমে পরী বদল করে নেন অথবা সরকারের আইন বলে 
রেজেই্রী বিবাহে ক্লোর দেন, তবে হয়তো অচিরেই আমরা, হিন্দুরা মেয়ের 
বিয়েতে পন নায়, মলবর্ন বিবাহ ও জাত-পাতের দন্ৰ থেকে মুক্তি পেতে পাত্র 
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হক সাতেবের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে । হক সাহেব 
;ভাট যুদ্ধে অবতীর্ণ । হক্‌ বিরোধী লীগের দল কাল পতাকা উড়িয়ে 
»কের নিন্দায় মুখর । হক সমর্থক মুসলিমদের (কউ সে মহল্লায় ঢুকতেই 
পারছেন না। অথচ ওই পাড়াতেই অনেক মুসলিম ভোটার আছেন। 
»7কর ভোট কন্তারা একেবারে নিরুপায় হয়ে হক সাহেবকে জানালেন । 
হক সাহেব একথ| শুনেই বললেন, “ও পাড়াতে এক “পীর” সাহেবের দরগ। 
আছে । চলো আমরা আগামী ভোরে ওখানে গিয়ে দোয়া মেগে আসব 
তা'হালেহ আমাদের জয় হবে? । 

পরদিন প্রত্ুবে হক্‌ সাহেব পাক সাফ হয়ে, পবিভ্রভাবে সকলে 
গিয়ে পীরের দরগার চারিধারে ফুল, গোলাপজল, আতর ছড়িয়ে, ফুলের 
মাল। পরিয়ে, নীরবে বসে দোয়া মেগে এলেন ।  অনু৮রেরা প্রচার 
করলেন, ওই পীর সাহেবের শিষ্য হস্ছেন হক সাহেব । পাড়া একেবারে 
সরগরম । হক. বিরোধী মুসলিমরা বুঝলেন, ফজলল হক, তাদের পীর- 
ভাই । সেই থেকে লীগের মুসলিম সকলেই গীর ভাই হন সাহেবের পক্ষে 
ভোট সাধতে শুরু করে দিলেন । এব ফলে হক সাহেব ওখান থেকে বনু 
ভাটাধিক্যে জয়ী হলেন। 

সন্নযাসী বললে, অমিয়র এসব গাঁজা বসে বসে শুনতে হবেঠ তার 
চেয়ে বাবা, হচ্ছে হোগগেঃ যাগ গেথাকগে করে পথ চললে কোন 
আর দ্বন্ৰ হয়না । শচীনদা বললে, আঃ-_থামোন। । কেউ কিছু বলবার 
সময় ওরকম য।? ত। বক কেন? যা” বলে চুপটি করে শান। 

প্রফুল্ল বললে, ফজলুল হক সাহেবের অতিন বন্ধু হিন্ধু মহাসভার 
গৌড় হিন্দু, কংগ্রেস ভক্ত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ | 

নিশীথ বলে উঠল- হিয়ার! হিয়ার! হিন্দু মহাসভার গোঁড়া 
হিন্দু নামে পরিচিত শ্যামাপ্রসাদবাবু কংগ্রেস ভন্তহ বটে, কেন্দ্রীয় 
পরিষদদের ইলেক্সানে এর প্রতিখন্দ্বা বাবু নগেন মুখুষেণকে দাড়ানোর 
ক্বষাগ দিতে শ্যামাপ্রসাদবাবুর ক্যগ্রেস শ্রীতি আদ" প্রত্যক্ষ করেছি। 
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আরো একটু বুঝে দেখনা । বাংলার নেতা নির্ব্বাচনের জন্তে কংগ্রেস 
যেমন জাত সম্ভ্রান্ত জননেতা শ্যামাপ্রসাদবাবৃকেই প্রথম প্রস্তাব দিলেন, 
তেমন সঙ্গে সঙ্গে লীগও তার সমর্থন জানাতে মিঃজিন্না আতঙ্কের ভান 
করে বললেন শ্যামা প্রসাদের প্রতিভাকে ক্ষুন্ন করতে হবে । 

কংগ্রেসের প্রস্তাব ও লীগের এরূপ সমর্থনের কারসাজিতে হিন্দুরা 
যেমন সাহসের ওপর ভর করে দাঙ্গা ভয় কাটিয়ে কতকটা ন্বাভাৰিক অবস্থায় 
ফিরে এলেন, তেমন লীগের মুসলিমরা কিছুটা আতম্কগ্রস্থ হয়ে ভয়ে 
ডসড হয়ে গেলেন । ওরা কেবলই মনে ভানতে লাগলেন যে, শ্যামা- 
প্রসাদের নাম শুনে বেপরোয়া লীগ নেতার যদি আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে 
আসে, তবে আমরা ৩ে। তার কাছে কিছুই নয়। আচ্ছা লড়তার দস্থ্য 
সদ্দার তো শ্যামা প্রসাদ । 


দশম পবহ 
স্ভাষের ভারত ত্যাগ ও রামবিহারীর কার্ষ্যোন্যম 








আমরা বসে শাছি, অমিয় ও সত্য এসে পাশে বসল । কথা গ্রসঙ্গে 
অমিয় বললে, “শুনে! এ দাঙ্গার তোড়জোড় লীগের লাহোর 
শআধিবেশনের পর থেকেই দেশের মধ্যে চলছে । আজাদ পত্রিকায় নরম 
গরম বন্তৃতা. আলাহিদা হাগুবিল, পার্থেল করে ছোরাছুরি ও মারন অস্ত্ 
দেশে দেশে পাঠান, আরো অনেক কিছু ব্যবস্থা করে, তবে দাঙ্গাটি বীধান 
হয়েছে । ব্যাপারটি খুব তুচ্ছ নয় । 

সতা বললে, তুস্ফ নয়তো বটেই । অনেক দিন ধরেই যখন দেশের 
মধ্যে এতসব তোড়জোড় চলছে, অথচ ভারতীয় নেতৃবন্দ সব জেনে শুনেও 
যখন এ বিষয়ের কোন কিছু আপত্তি করেননি, তখন নূঝতে হবে যে, 
দেশ নেতারা যুক্তি করেই দেশের মধ্যে এ আগুণ জ্বালিয়ে তুলেছেন । 

অমিয় বললে, রাজনীতি অত ছেলে খেলার বস্তু নয় সতা, যে শুধু 
ধরে নেওয়া বা কল্পনার তুলি বুলিয়ে কবিতায় পরিণত করবে ? 
প্রফুন্ত বললে, আপনি কি একটি ও নজির দেখাতে পারেন যে, রাজনীতিবিদ্রা 
শুধু ধ'রে নেওয়া ও কল্পনার ওপর নির্ভর না করে, এক পা কোথাও অগ্রসর 
হতে পেরেছেন ? ধরুণ বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র একদিন ভারতের 
জাগরণ আনবে এওতো ছিল কল্পন। | 

নিশীথ বললে, একথাতে। সত্যি, এই যে মহাত্মাজী ভারতের 
মধ্যাদ। বাড়াবার জন্তটে বিহ্ধী বিজয় লক্ষী পণ্ডিতকে "শান্তি সংসদ বৈঠক, 
বসবার কত আগে থাকতে আমেরিকায় পাঠিয়ে ছিলেন । মহাত্মাজীর 
কল্পনা ও আন্দাজের ওপর পাঠানতে শেষে বিজয় লক্ষ্মী বিশ্বজয়ী তো৷ হলেন 
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সত্য বললে, ঠিক তাই । এইযে যুদ্ধের সময় বটিশ সরকার কত টাকা 
খরচ করে, রকম রকম সেন্টার, এ, আর, পি ও সিভিগ. গার্ডের দল স্থ্টি 
করলেন। কিন্তু এ্াটম বোমার যুগে সেগুলি মার কোন কাজে এল না। 
তবে কি আমরা মনে করব যে, এ ধরনের আন্দাজের ওপর এত বেশী 
বেশী টাকা খরচ করা সরকার পক্ষের খুব ভুল হয়েছে? এই আমাদের 
স্ভাষ বাবু দেশ স্বাধীন করার পক্ষে একটা কিছু করবেন, এই আন্দাজ 
নিয়েই ভারতের বাইরে যান। তার সে আন্দাজ অনেকটা ঠিক ওয়েছে 
বাকিটা! এখনও হয়ে ওঠেনি । তাই বলে কি আমরা বলব যে, সুভাষ 
বাবুর এ আন্দবীজটা ঠিক, বাকিটা ঠিক নয়? কবির কল্পনা 

নিশীথ বললে-_-১৯৪১ সালে ২১শে জানুয়ারী সুভাষ বাবু নিরুদ্দেশ 
হলেন। সকলেরই বেশ চমক লাগল । সকলের মধ্যে বলাবলি হতে 
লাগল যে, স্ভাষ এলগিন রোডে তার নিজের বাড়ীতে থাকলেও তিনিতো 
ছিলেন সরকারের নজর বন্দী। চকিবশ ঘণ্টাই তো সিপাই পাহারায় 
বেষ্টিত ছিলেন। অকন্মাৎ অন্তর্ধান হলেন কি করে? সরকার পক্ষ চঞ্চল 
ঠয়ে উঠলেন । দেশের মধ্যে নানা রকম গুজব ছড়াতে লাগল ! কেউ 
বললেন, স্ত্রভাষ ভারতের মধ্যেই কোথাও আছেন । কেউ বললেন, গাঙ্ী- 
জীর সঙ্গে রাজনীতির মতের দ্বন্দের কারণে বিদেশ থেকে যুদ্ধ করবার 
জন্তে স্রভাষ দেশ ত্যাগ করেছেন । আবার কেউ বললেন, না-না । গান্ধীজী 
স্বভাষকে দানি পূর্ন কাজের ভার দিয়ে ভারতের বাইরে পাঠিয়েছেন । 
সন্গযাসী বললে, একথা সঠা হতে পারে । ধরো, আমি যদি ভাৰি যে, হক 
সাহেবের অনুগত নাজিমুদ্দিন ও স্থুরাবন্দি ু'জনে সহোদর নকুল ও সহদেবের 
মত, প্রিয় অভিনণুয গুভাষ বানুকে ছন্স বেশে সাজিয়ে সতর্ক প্রহরায় প্রথম 
উধাও কর। হর ও বাংল! দেশ পার করা! অবৰি এ'রা সঙ্গে ছিলেন, তাইবা 
বিচিত্র কি? 

নন্দদা বললে, তোমার ওকথা রাখ । স্থভাষ নিরুদ্দেশ ! সারা ভারতে 
এ নিয়ে একটা মন্ত সোর গোল উঠল । সরকার খোঁজ খবর করে এর 


পাকিস্তান পরিকল্পনা ও লাহোর অধিবেশন ৮৯ 


কোন কিনারাই করতে পারছেন না । নেতারা চিন্তায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন । 
সবার চেয়ে কিন্তু বেশী চিন্তিত দেখা গেল গান্ধীজীকে । এই জন্কটেই জোর 
গুজব রটেছে যে, গন্ীজী স্থভাষকে পাঠিয়েছেন, এই নাকি নিরুদ্দেশের 
ইতিহাস এবং এর সান্ষী হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব । 

পাচুদা বললে, সব্বজনপ্রিয় আমাদের বিকলাঙ্গ সাংবাদিক নুপেনদ। 
স্বভাষবাবুর অন্তধ্ধানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সুভাষের এলগীন 
রোডের বাড়ীতে থাকা বা রাখার জন্তে তৎকালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী এ, 
কে, ফজলুল হক সাহেব সব জেনে শুনেই এ ধরণের অনুমতি দিয়েছিলেন 
এবং হুক সাহেব জানতেন যে, সুভাষ দেশের বাহরে চলে যাবেন । তাই 
স্থভাষের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকালে হক সাহেবের চোখ থেকে জল গড়িয়ে 
পড়েছিল । 

কেশবদ! বললে, হুলওয়েল মন্ুমেন্ট” অপসারণ ও এর আগের দিনের 
বক্ত.ত। দেওয়ার অপরাধে “ভারত রক্ষা'আইনে ব্যাঙ্কশাল 'কোটে সরকার 
সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন । এই মামলায় বিচারাধীন থাকার 
সময় সভা বধু দেশ ত্যাগ করেন । দেশ ত্যাগের পর স্কুভাষকে না 
পাওয়া গেলে সরকার ১৯৪১ সালে €৫ই ফেব্রুয়ারী স্থভাষ বাবুর এলগীন 
রোডের বাড়ীতে ক্রোক" করার জন্যে পাইক ও পিয়াদ| পাঠান । শেষে 
১৭ই মার্চ (১৯৪১) এ বাড়ীতে এই মন্মে একটি নোটিশ লট.কে দেওয়া 
হয়। কিন্ত দেশের কোন পাটির লোক বা কোন ধনী লোক এই নিলাম 
ডাকতে এগিয়ে আসেননি । বাড়ীটি ওইভাবেই পড়েছিল । তারপর ১৯৪৬ 
সালে ওই বাড়ী নেতাজী ভবন” করা হয়েছে । 

নিশীথ বললে সুভাষ "বাবুর অন্তর্ধানের পর স্থভাষ বাবুর “ফরওয়ার্ড” 
রক" এই অজুহাতে করওয়াড ব্লকের সকল কর্মীদের সরকার যখন গ্যারেষ্ট 
করতে চাইলেন ও ফরওয়াড রক দলকে ইল্লিগ্যান প্রতিষ্ঠান বলে প্রচার 
করলেন। এই ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট মিঃ শার্দল সিং *যখন পাঞ্জাব 
সপ ল্সন তখন ফরওয়ার্ড ব্লক দল বিরোধী কংগ্রেসের জহরলাল 


ডিলিরিয়াম ১০ 


নেহেরু কলকাতায় ছুটে এসে কৈফিয়ৎ দিলেন যে, এ'রা সকলে কংগ্রে- 
সের সভ্য, ভূল ক্রমে ফরওয়ার্ড ব্লকের সভা হয়েছেন । এই ভাবে তার 
বক্তৃতার কৌশলে বহু কন্মীকে আবার কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিয়ে যান । নিশীথ 
বললে, হ্বভাষ বাবুর মত একদিন রাসবিহারী বোস ভারতের পক্ষে বু 
কিছুকরার পর যখন সিঙ্গাপুরে 'পুর্র্ব এশিয়া ভাবতীয় স্বাধীনতা লীগ” নামে 
এক বিশেষ প্রতিষ্টান করেন, তখনও শোনা গেছে স্ভাষ বাবু জার্মানীতে 
কম্মরত অবস্থায় কার ডাকের জন্যে যেন উতকণ্ঠায় অপেক্ষা করছেন। 
এমন সময় রাসবিহারী সাদর আহ্বান জানালেন তার প্রিয় দেশ 
গৌরব স্বভাষকে | স্ভাষ তৎপর ভার সঙ্গে প্রেত সাবমেরিন যোগে 


গেলেন রাসবিহার্ীর কাতে । ঠা জুলাই (১৯৪৩ ) “এশিয়া ভারতীয় 


স্বাধীনতা লীগের' বিরাট জন সমাবেশে রাসবিহারী তার বিশ্বাসী চির 
নিভাক স্থভাবৰকে সকল কাজের গুরু দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে "ভারতীয় 
স্বাধীনতা লীগের" সভাপতি পদে অধিচিত করেন এবং স্থভাষ বশ্্ুকে 


'নেতাজী” অখ্যার ভূষিত করেন । নেতাজী স্থভাষ তখন তার প্রতি- 


ভাষণে বলেন 'এই মহান জন নায়কের ভারত মুন্তি্ব বিস্ময়কর কাধ্যা- 
বলীর কথ। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল ভাবে লেখা পাকবে 
শুধু তাই নয়, বুটিশ সামাজেযর দলিলেও নথিভুক্ত হয়ে থাকবে চিরকাল? । 

সত্য বললে, তা” বটে । বাংলার বোসে বেসেই বোধহয় স্বাধীনতা 
আনবে । তবে এব মধ্যে রাসবিহারী বোস যেন ব্ৌশলী বিপ্লবীদের বড়দ1। 
এই রাসবিহারী বোসকে আমরা ভাল করে চিনিনা । এর জন্যে আমা- 


দের দোষও দেওয়া যায়না । কারণ রাসবিহারী এখান থেকে দীর্ঘদিন 


নির্বাসিত । কেশবদা বললে, ১২ই নভেম্বর (১৯৫৪ ) আনন্দবাজার 
প্নত্রকায় নেতাজ্জী ও হকসাতেব শিরোনামার প্রকাশ । ইটবোপে আজাদ, 
হিন্দ দপ্তরের সাদারণ স সপাদক শ্্রীএম, আর, বন্ত ১৯৪১--৪৩ নেতাজীর 
বিষয় নানা কথা বলতে গিয়ে বলেছেন সময়ে সময়ে স্থভাষবাবু নিজে 
থেকেই মন্তব্য করতেন যে. ভারত থেকে আরো ছু" একজন রাজনৈতিক_ 


স্থভাষেয় ভারত ত্যাগ ও রাসবিহারীর কার্ধ্যাগ্চম ৯১ 


নেতা এসে 'আজাদ.হিন্দের সরকারে' যোগদান করলে ভাল হত । বিশেষ 
ন্মরে নেতাজ্তী এমন কথাও বলেছেন যে সব চেয়ে ভাল হত, চুরি করে 
«নেও যদি ফজলুল ইক সাহেবকে আজাদ তিন্দের সরকারে বসাতে 
শারতুম |” এখানে সাংবাদিক হৃপেনদার কথাগুলি সবই এখন সত্যা বলেই 
মনে হচ্ছে। 

নিশীথ বলে এই সঙ্গে তবে আর একটি খবরও শোন । ২৪।৯।৭৫ 
তারিখে আনন্দবাজ্ঞাব পত্রিকায় প্রকাশ । “বিবাদী স্থঙাষচজ্ ও বাদী ষ্ঠ 
জজ্জ, এ মামলাটি শুরু 5য় ১৯৪০ সালে । আদালতের নাম ব্যাঙ্কশীল কোর্ট 
দীর্ঘ ৩০ ত্রিশ বছর মামলচ লার পর খারিজ হল ১৯৭১ সালের ৫ই ফেব্রু- 
যারীতে । আদালতেব "হীরক জয়ন্তীতে এ তথা পরিস্কারভাবে জানা গেছে, 

নন্দদা বললে, এখন নেতাজ্জীর কন্তা অনিতা সঙ্গন্দে আর আমাদের 
দ্বিমত নেই । অনিতা সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন । স্বাধীনতা দিবসে 
১৫।৮।৭৯ নেতাজীর চিত্র জীবনী প্রকাশের অন্ঙ্গানে, নেতাজীর কন্তা 
বললেন, “অনেকের ধারনা, নেতাঙ্রী যদি ফিরে আসতেন তাহলে দেশের 
সব সমন্তার সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু তা' হয়না । কোন নেতাই ম্যাজিক 
জানেন না। নিজের সমশ্যার সমাধান শিজেকেই করতে হবে। বড 
নেতা পাশে এসে দাড়াতে পারেন মাত্র | 

অনিতা আমাদের কাছে ছেলে মানুষ হলেও এর কথাগুলি সকলের 
হদয়ঙ্গম করা উচিত । 


ডিলিরিয়াম 


একাদশ পর্ব 
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সকালে বন্ধুরা বসে চা-পানের সঙ্গে বেতারে বাংলা খবর শুনছি । 
কলকাতার আবহাওয়া শাস্ত। সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র তেরটি 
ছোর! মারার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে । উপদ্রত এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ 
পাহারায় নিযুক্ত আছে । উত্তর কলকাতায় দুইটি গৃহ ভঙ্ীভূত। আঞঙ্জ 
মাত্র একুশবার দমকল ব্যবহার কর! হয়েছিল । বন্বেতে পাঁচটি ছোর৷ 
মারার খবর পাওয়া গিয়েছে । অবস্থা ক্রমশঃ আয়ব্ের মধ্যে আসছে ।” 
এরপরই রেডিওটি বন্ধ করে আলোচন৷ শুরু করা হল। 

পাঁচুদা বললে, অস্তুখ যত জটিল হবে ওষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা তত 
কঠিনতর করতে হবে । তাই অবিবেচক ভারতবাসীর শতধা বিচ্ছিন্নমত । 
গুহ বিবাদ, মনগড়া সমাজ ধর্মের গৌয়ার্তুমীর কু-অভ্যাস বদল করতে 
গিয়ে এ কঠিন নুশংস অবস্থার অবতারণা করতে হয়েছে । এ হচ্ছে বোধ 
হয়, এক জাতি, এক প্রাণ, একতা আনার বিরাট অভিযান | 

অমিয় বললে, তুমি আর বাজে বোকনা। এদিকে কি শুনছি 
শোন। (১৯৪২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাম্মানী ও ইতালীর মিত্রশক্তি 
হিসাবে জাপান তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ অধিকার 
করেছে। এতে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন। সত্য 
বললে, তাই বোধহয় গান্দীজী বললেন যে, “বুটিশ বদি ভারত ছেড়ে চলে 
যান, তবেই জাপানের হাত থেকে ভারত ও আমরা রক্ষা পেতে পারি । 
এ কথাটি কাগজে প্রকাশ পেয়েছে । এরপর বৃটিশ যুদ্ধের পরিস্থিতি 
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। খে প্রধানসন্ত্রা মিঃ উইন্ইন চ!চ্চিল ভাব মন্ত্রীসভাব সদন্ত স্যার ষ্টাফ 
1“স্ক ভাঙাতানি শাবতেব নেঠলুন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কবতে 

“কটি মন্্ী সিশন পাঠাচ্ছেন । 

গমিৎ বললে, চপাপতয় জাপানীদের আতুননেব বিকঙ্ধে ভাব হীয়াদের 
“ছ্ধে নামানোর ভগোই ৬1খধ্োড ্রিপস্‌ ভাবত আসতেন | এইটাই তাবে? 
-শীগাস ছৌত৪)ব মল উদ্দেশ্য | তাই তত্কালীন বুটিশ প্রধানমন্ত্রী সিও 
শচ্চিল এংগ্রসেণ লাবীনতা দাবী গু লীগেন পাকিস্তান দাবীন মধ 
এাপোৰ মীমা-সাব সাম হুদলে আরো বেশী করে ছন্দ পাকিয়ে হোলবাব 
সনে) ষ্ট্যাফেড কীপস্‌ এব মহ কুটনীতিবিদ্‌ বাজনীতিভভকে ভাবছে 
শাঠাচ্জেন। 

সতা বললে, ঠিক হাই | এখন লগ্তনে ষ্টাফোড ক্রীপস এর জন- 
প্রয়তা খুব বেশী । কাবণ দ্বিতীয় বিশ্ব ঘঙ্ে। হিটলাবী সংগ্রামে শ্রিটিশ 
যখন আম্মরক্ষার কোন পথ খুভে পাচ্ছেন না, তখন নঞোব এটিশ বাজ- 
দূতরূপে ক্রীপস্‌ রাশিয়ায় গিয়ে নানা আলোচনার মাপ)মে রাশিয়াকে 
বৃটিশের পক্ষে এনে, জাম্মানদের বিপশ্ক্গ মুছে আমিয়ে নিজেদের কাধো- 
দ্ধাওর করেছেন । এ ঘটশা সাম্প্রতিক ও প্রত)কষ । সেই শুল্দ পুদ্দি সম্পন্ন 
কুট বাজনীতিজ্ঞ পুকব স্ব ই্র্যাফোডা আীপস্‌ ভারত আসছেন | এট। 
ভাবত নেতাদের চিন্থার বিষয় বেক । 

১২শে মার্চ (১৯৮৯) ব্রিটিশ মন্ত্রীদেব জরুরী প্রস্তাব নিয়ে ম্যার 
্্যাফোড ক্রীপস শার দিশন নিয়ে ভারতে এলেন । ভাবত সকল রাজ- 
নৈতিক দলের মধ্যে একটা মস্ত সাড়া পড়ে গেলে। নেতপ্ন্দ চিন্তা 
পড়লেন । সবার মনে প্রশ্ন জাগল ঘে, ক্রীপস, কি সত্যি সত্যিই সরল 
মন নিয়ে ভারত নেভাদেব হাতে স্বরাজ তুলে দিতে এসেছেন ? 

ক্রীপস ভারত নেতাদের সঙ্গে মতের আদান প্রদান কবে বললেন, 
তোমরা যুদ্ধে নামো আমর! তোমাদের স্বাবীনতা দিয়ে খুসী করব । তবে 
₹ বন্সাধীনতা! দেয়া হবে যুদ্ধে জয়ী হবার পরে? । ক্রীপস, এর 
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প্রস্তাবের কায়দায় ও কথাব মাবর্পযাচে প্রায় সব নেতাঁবাই বাজী হয়ে 
গিয়েছিলেন । কিন্তু ব্রীপস. সাহেব হোচট্‌ খেলেন মাত্র একটি 
জায়গায় । সেটি তস্ডেন গাক্সীজী। ক্রীপস. মিশনের প্রস্তাব শুনে 
গাঙ্গীজ্গী হাসতে হাসতে বললেন, “যুনে যে তোমবা জয়ী হাবেই এমন 
কোন গ্যাবান্টি আছে কি? এতো দেখছি-__ ৯ ৮০১৫-০৪০৭ 0118010৩ 
017 8. 01951111076 টিবআ1ত | গাক্দীজীব এ কথাব উুব দিতে পাবলেন 
শ] ্রীপস সাহেব । 

তবুও একদিন সব্বণলীষ নেতাদেব নিয়ে সিমলায় বৈ5ক বসল । 
প্রতিটি বিষয়েব আলোচনা ভাল ভাদেই হোল | একন্ধ শেবে সিট নি 
বাধল গণ্ডগোল । জহবলাল যেই প্রস্তাব কবলেন, কিগ্রেসেব ছয়টি সিট 
থেকে ন্তাশানালিছ্ট মূনলিম কে একটি সিট দেওয়া হাবে । সেই লীগেৰ 
নিঃ জিন্নাব ঘোবনব আপন । কিমা বলল্লন, “মসলিম লীগই হচ্ছে 
ভাবত মুসলিনদেব একমাহ পাভটিনতিক পঠিষ্ঠা। তাই মুসলিম পাঁচটি 
সিটেই লীগ মনোনীত সদ্য থাকবেন । আব ক গ্রসেব মনোরীত ছয়টি 
সিটেই থাকবে হিন্দু সিট” | ভঠবলাল ও “মনা সাহেব ত'জনেই যে যাৰ 
নতের একটুও পবিবন্ধন কবতে বাছী হলন না। এই মত বিবোতেতি 
“সিমলা বৈঠক? পণ্ড হযে গেল । 

সিমলা বৈঠক পগু হবাব বিববণ সকলে শুনে, কতক হিন্দ বললেন, 

ংগ্রেসেৰ হিন্দু সিট থেকে শ্যাশান্থ।লিষ্ট মুসলিমকে একটি সিট দিলে 

মুসলমানদেবই তো মেজবিটি হবে । তাৰ চেষে কগ্রেস এখানে চুপ কবে 
থাকলেই পাবত | গ্িম্না সাহেব পবে বুঝতেন যে, আহুম্মকেন মত কি 
ভুলটাই তিনি কবেছেন। ভিন্ন মতের হিন্তুবা বললেন, তা' কি কখন 
হয়? হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত প্রতিষ্ঠান এই কংগ্রেস । তাই 
ছুই সম্প্রদায়ের মিলনের দ্বার্থবক্ষা কংগ্রেসকে করতে হবে । এই কংগ্রে- 
সের পত্তন সময় থেকে কত মহাপ্রাণ মুসলিম নেতার কতশত দান ও 
দেশ সেবার শিদর্শন রয়েছে, এই সঙ্গে আরো কত মুসলিম বড বড 
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নেতাদের ন্তাশান্তালিষ্ট পার্টি রয়েছে, বিশেষ করে মৌলান। আবুল কালাম 
আজাদ, সীমান্তের পান্থী আব্দদল গাফ,কার খাঁন, আসফ আলি, রফি 
আমেদ কিদোয়াই এরা যেমন বিচক্ষণ তেমনই সাধুলোক, এ'দের সঙ্গে 
দেশ সেবায় আরো! কত নিষ্ঠাবান মুসলিম নেতা কংগ্রেসে থেকে দেশের শু 
দশের মঙ্গল কামনায় আজীবন ত্যাগ ন্বীকার করে আসছেন । এদের 
প্রতি তা'হলে ঘোরতর অন্যায় করা হবে তা ছাড়া স্াশম্যাল কংগ্রেসের মূল 
নীতির উদ্দেশ্যই পালটে যাবে । জিল্প। সাহেব কি কম ঝান্ুলোক, 
একেব।রে ঝুনো পলিটিশিয়ান । কথার মার পা্াাচে কেমন চাল দিয়েছেন । 
কংগ্রেস যেই ছয়টা সিট, হিন্দুর সিট, বলে মেনে নেবে, তখনই জিন্না 
জোর গলায় প্রমান করবেন ঘে কংগ্রেস ভারতের হিন্দু প্রতিষ্ঠান । 

আবার মুসলিম ভায়েরা বললেন, একমাত্র মুসলিম লীগই 
মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে । এই যে সিয়াপাটি খেলাফত পাটি” 
ল/লকোর্তীদল, আল্লামা মসরিকির খাগ.সার পাটি উলেমা পাটি, 
আকালী পারি” কৃষান মজছুর পার্টি, এদের সঙ্গে যখন মুসলিম লীগের 
যোগ নেই, এ'রা যখন জিন্না। সাহেবের নিন্দা করেন, তখন বেশ বুঝ? 
যাচ্ছে যে, মুসলিমদের স্ার্থরক্ষা করতে এরা মোটেই চান না । কাজেই 
এঁদের কংগ্রেসের তাবেদার পার্টি বলা চলে । এই তো আমাদের 
সাধারণ ভারতীয়দের আলোচনার মতামত 1 অথচ পরস্পর সকল 
বিরোধী দলের নেত।দের সকলকে পার্টি গভার উদ্দেশ্তা বিষয়ে প্রশ্ন করো, 
উত্তরে সকলেই বলবেন বে, আমাদের পাটি” গড়ার একমাত্র উদ্দেশ্ট হল 
ভারতকে শ্ঙ্খলমুক্ত করা । মানে সব পাটি রই উদ্দেশ্ট এক ৷ তাই বলব, 
অভিজ্ঞ দেশ নেতাদের কাছে দেশের লোকের রুচি ও প্রকৃতির বিভিন্নত৷ 
যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রুচির দলও একে একে গড়া হয়েছে 
যথাযথভাবে । এইসব বিভিন্ন প্রকৃতির দলগুলি যেন এক একটি জাতি 
সংস্কারের মেসিন। এ ছাড়া নানা মতাবলম্বী দল থাকায় সাধারণ লোকের 
বিচার শক্তির জ্ঞান বাড়ানোর বেশ সাহায্য কর! হয়েছে । বাধ্য করান 
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হয়েছেষেন সকলকে বুঝে দেখতে যে, কোন দল, দেশ ও জাতির পক্ষে শুত 
বা অশুভ তা” তোমরা নিজেদের স্বাধীন মন দিয়ে বুঝে দেখার চেষ্টা কর। 

এইসব বিচারের চিন্তায় পড়ে আমাদের যখন মনুষত্বের চৈতন্য হবে, 
তখন এসব দলগত বিরোধী মতের জনপ্রতিষ্ঠানগুলি আপনা হতেই একে 
একে তিরোহিত হয়ে যাবে অথবা দেশের প্রয়োজন মতে সরকার প্রতিষ্ঠান 
গুলির সংস্কার সাধনে ব্রতী হবেন। দল বিরোধী নেতারা জন সমাজের 
কাছে আজ সাময়িকভাবে নিন্দনীয় হলেও পরে এরাই হবেন কিন্ত 
আমাদের সমাজ বিষের “বিষ পাথর । সহসা রাস্তায় একদল লোক হৈ 
চৈ করে ছুটে যাচ্ছে শুনে সকলে সন্ত্রাসের সঙ্গেই উঠে পড়লুম । 


দ্বাদশ পর্ব 
ভারত ছাড় আন্দোলন ও বেঙ্গল ভলিণ্টিয়াস” 


গান্ধীজী ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম করেন [01 ৬101০7006 
4০৬০1085106 (১৯২০) দ্বিতীয় আন্দোলন করেন 01511 015- 
09016106 10%০70617 ( ১৯৩০ ) তৃতীয় আন্দোলন করেন 
75175991081 01৮1) 01500301906 1৮1০5210160 ( ১৯৩২ ) এবার 
হুর্থবারের আন্দোলন সংগ্রাম করবেন 0391 11019 110৬০176111 
'ব্রিটিশ ভারত ছাড়” (১৯৪২ )। 
অনেক আগে থাকতেই সকলের মুখে মুখে প্রচার হচ্ছিল, বিয়ালিশের 
আগষ্ট মুভমেন্ট খুব জোরদার হবে । এ সময় এদেশে বৈদেশিক আক্রমন 
ভীতি প্রবল হয় । জাপানীর সৈন্য ভারতের দিকে এগিয়ে আমছে শোন 
যাচ্ছে । শহর ছেড়ে জাপানী বোম। পড়ার ভয়ে শহরবাসীরা বাড়ী ঘর 
ফেলে রেখে পল্লীর ভেতরে গণুগ্রামের মধ্যে চলে যাচ্ছেন। এখন শহর 
প্রায় ফাকা হয়ে গেছে । গ্রামের চাষীদের উদ্বান্ত করে সরকার সেখানে 
সৈশ্যাদের ছাউনি ফেলেছেন। নৌকা ও সানঈকেল সকলের কাছ থেকে 
কেড়ে নেয় হয়েছে । চারিদিকে ব্ল্যাক আষ্টটের অন্ধকার আর সামরিক 
বাহিনীর তৎপরতা বেড়ে চলেছে । শহরের আশে পাশে বন্ধ ট্রেঞ্চ খোঁড। 
হয়েছে, বিমান আক্রমন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে | 
এদিকে তখন ক্রীপস্‌ প্রস্তাৰ ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি অগ্নিগভ হল। গ্ান্ধীজী বললেন, ভারতে বৃটিশ শাসনই 
জাপানকে ভারত আক্রমনে গ্রনোদিত করবে | ইংরাজ ভারত হতে 
মরে গেলে ভারতের বিপদ কাট্‌্বে ৷ গাক্ধীজী তার 'হরিজন পত্রিকায়” 
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বিটিশ সরকারকে ভারত তাগ করে চলে যাবার জলে নুবোধ পত্রবূপে 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন । কংগ্রেসের বিরোধী দলেরাও এতে সম্মতি 
জানালেন । কংগ্রেস ওয়ফ্কিং কমিটার মিটিংয়ে ি-বাঁজ ভারত ছাড় 
প্রস্তাবটি ১৪ই জুলাই (১৯৪২) সর্ব সমর্থন লাভ কবে । 

২৮শে জুলাই (১৯৪২) সুদুর থাইল্যাণ্ড থেকে ভারতে আকাশ বাণী 
হত'ল। ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বোস এক 
মন্্মম্পশ্ী আবেদন জানালেন । 

দিন আগত ওই | আাপনারা ভারতবাসী সবাই দলে দলে যোগ 
দিন, গান্ধীজীর ভারত ছাড়” আন্দোলনে । মনে রাখবেন, জাতীর জীবনে 
এমন স্মযোগ বার বার আসবে না? । 

এই বিপ্লবী রাসবিহারী বোস দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কালে বৃটিশ শাসকদেৰ 
বিরুদ্ধে দক্ষিণ পূর্বব এশিয়াঘ ঘমুক্তি ফৌজ” গড়ে তোলার প্রস্তুতির পব 
(১৯৪২) ২৫শে এপ্রিল নিজে নিজেই আনন্দে জোর গলায় বলে উঠেছি- 
লেন আমি ছিল্ন সংগ্রামী । আর একটি সংগ্রাম আমি চাই । এবং 
সে সংগ্রাম হবে শেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম? । 

৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীব দ্ধানা ১৪ জুলাইয়েৰ 

ংগ্রেস কমিটাব সিন্ধান্ত অনুমোদিত হল | এবং গাঙ্গীজীকে গণ আন্দো- 

লন পন্িিগিলনা করবার যাবতীয় ক্ষমতা প্রদান কপ হল। এই সর্বব 
সমধিত প্রস্তাবটি 0171 [17018; বা ভারত ছাড়” নামে খ্যাত । গান্ধী- 
জশির ওপরে এর সমস্ত ক্ষমতা অর্পনের পর হতেই, শুরু হল গাঙ্ধীজীর 
প্ীতিহাসিক ৯ই আগষ্ট “আগষ্ট মুভমেন্ট” । ভারতের সব্বত্র সবার মধ্যে 
কন্ম চাঞ্চল্য দেখা গেল । 

বৃটিশ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ কবলেন ব্যাপক ধরপাকড়। ৯ই আগ 
গান্থীঞগী, জহরলাল সমেত ওয়াকিং কমিটীর সনস্ত সত্যকে বোদ্বাই শহুরে 
গ্রেপ্তার করা হল । বন্দী হবার সময় গণ সংগ্রামের অধিনায়ক জাতির 
উদ্দেশ্যে বানী দিয়ে বান “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে মহানায়কের এই মহ। বানী 
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ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্ধান্ত অভাবনীয় উন্মাদনার সঞ্চার 
করল । অগনিত মুক্তি সেনার প্রাণে মৃত্যু পণ” জাগিয়ে তুলল । প্রচণ্ড 
ভাবে শুরু হল আগষ্ট বিপ্লব । জহম্ত্র সহস্র মানুষ নেতৃহীণ অবস্থায় এক 
দরুণ আন্দোলনের প্রবাহ স্থ্টি করলেন । সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, 
তার, ডাক, থানা বিনষ্ট করা আরম্ভ ভয়ে গেল । 

সরকার অত্যাচারের ৮গ নীতি দেশের চারিধারে আরম্ভ করলেন । 
মান্দোলন দমনের জন্টে প্রায় একলক্ষ লোককে গ্রেপ্তার করা হল। 
এতেও আন্দোলন থামছেনা দেখে, ব্রিটিশ ক্ষিপ্ত হয়ে মুক্তি সেনাদের মতা 
ঘণ্টা বাঙ্জাতে শুরু করে দিলেন । লাঠি, বেয়োনেট, গুলি চালন। শুরু 
তল । গুলি বর্ধনে নিহত হল ১০২৮ জন ও আহত হলেন প্রার ৩২১৫ 
জন। এ হিসাব সরকারী হিসাব । বুটিশের এ হেন অত্যাচার চারিদিকে 
ভ্ুড়িয়ে পড়ল । 

সৃদূর থাইল্যাণ্ড থেকে রাসবিহারী ক্রুদ্ধ ভস্কার দিয়ে বললেন, “সামা- 
জ্্যবাদী ব্রিটিশ শোন, আমার দেশবাসী ভাইদের তোমরা নির্কিবচাবে 
আগের মত গণহত্যা ও নেতা হত্যা করবে, আর আমরা ত।' শুধু নির্বাক 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখব তা” তোমরা স্বপ্পেও মনে করনা । মনে রেখো, 
আমর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ চুপ, করে বসে নেই । সেই 
দিন এই অত্যাচারের রক্তের খণ তোমাদের রক্তের বিনিময়ে শোধ দিতে 
হবে” । রাসবিহারীর ভীতিপ্রদ ভ্ুঙ্কার শুনে চতুর নটিশ আগের মত নেতা 
হত্যা বা গণ হত্যার নিধন যজ্ঞ করল না এবং ন্নশংস অত্যাচার ও কিছু 
ত্রাস করল । 

আগষ্ট মুভমেন্টকে জোরদার করে দেশে বিশৃঙ্খল! বাড়িয়ে তোলার 
জন্যে (১৯৪২) লীগের বোনে অধবেশনে গ্গিন্না বললেন, গান্ধীঙীর 
আগষ্ট আন্দোলন শুধু মাত্র বুটিশের বিরুদ্ধেই নয, যুসলমানদেরও 
বিরুদ্ধে | কিস্ এর পর থেকে সকল সম্প্রদায়ের মুখেই এক কথা ইংরাজ 
ভারত ছাড়” । সর্বত্র একই আন্দোলন । শহরে ও গ্রামে সকলেই 
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জীবন পন করে বৃটিশ তাড়াবার কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন । 

আগষ্ট আন্দোলন পুরাদমেই চলছে । ১৫ই নভেম্বর (১৯৪২) 
জলন্ধর থেকে জিন্না ঘোষণা করলেন, যে কোন বুদ্ধিনান লোক বুঝতে 
পারবেন যে, হিন্দু নেতা মিঃ গান্ধীজীর এই আগষ্ট আন্দোলনের উদ্দেশ্ঠ 
হল মোট ছু*টি। (এক) যুদ্ধে বিপদগ্রস্থ ইংরেজকে ভয় দেখিয়ে কংগ্রে- 
সের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করানো, আর (ছুই) সেই দাবীর জোরে গোটা 
মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করা । সরকারের যদি কোন শুভ অভিপ্রায় থাকে, 
তবে অনায়াসেই ঠার৷ এই বিপদের সময় ভারতের দশকোটি মুসলমানের 
বন্ধুত্ব পেতে পারেন । “আমরা বন্ধুত্ব করতে প্রস্তত? | 

সরকার এত আশার কথা শুনেও দুশ্চিন্তায় একেবারে নীরব | বৃটিশ 
বোধহয় জিন্নার এই রাজনীতির বড় রকমের চালটি ভাল ভাবেই বুঝতে 
পেরেছিলেন । তাই জিন্নার প্রতি মোটেই আস্থা আনতে পারেন নি। 

(১৯৪২) ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুচিত মুসলিম লীগের বাষিক 
অধিবেশনে ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য করে জোরের সঙ্গে জিন্না বললেন, 
বৃটিশ ! দেশ ভাগ কর ও ভারত ছাড়” 915109 & 001 | সব 
দলই ব্রিটিশকে ভারত ছেড়ে যেতে বলছে । ভ্রকথা সকলে শুনে দেশের 
লোকের মনে আরো উদ্দীপনা বাড়ল । গ্রামে ও শহুরে তখন বিক্ষোভের 
আগুণ জ্বলছে । বুটিশ কিছুতেই কায়দা করতে পারছে না। সব বান 
চাল হয়ে যাচ্ছে । 

এই আগষ্ট মুভমেন্টকে কেন্দ্র করে ১৭ই ডিসেম্বর মেদিনী পুরের 
“বিহ্যৎ বাহিণী” তাম্রলিপ্ত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে । এই স্বাধীন 
সরকারের নাম ঘোষিত হবার সঙ্গে নজব করে দেখাগেল যে, এই নতুন 
সরকারের নিজ্ন্ব সৈশ্ ও পুলিশ বিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ, কারা বিভাগ 
পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা-হয়েছে । বহির্শক্র আক্রমন হতে রক্ষা পাবার জন্তেে 
চারিপিকে খাল খনন করাও হয়েছে । সর্ধ্ব ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের শাসন 
স্টোন বন্ধ করে দিয়ে বৃটিশ সরকারকে একেবারে অচল করতে সক্ষম 


চনে 
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হয়েছে এই বিপ্রবী মেদিনীপুর, একথা শুনে সকলেই আনন্দিত । 

এমন সময় বরিশালের বাঘ বাংলার গ্রাধান মন্ত্রী এ, কে, ফজ লুল 
হক কোথার এক সভায় ভাষণ দিতে দিতে মেদিনী পুরের এবিছ্যৎ বাহিনীর 
নতুন সরকারকে একটু মৃছ সমর্থন জানিয়ে ফেলে ছিলেন । জনাব হক্‌ 
সাভেবের এই ভাষণ শুনে বুটিশ কর্তারা তে। একেবারে রেগে লাল। 
কারণ, বৃটিশ সরকার নানা বিধ দমন নীতি ৮লিয়েও যেখানে দেশের 
বিদ্রোহ দমন করতে পারছেন না, নতুন নতুন অভিন্তান্স জারী করতে 
হস্ছে, সে সময় হক সাহেব গভর্নরের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে, মেদিনী 
পুরে সরকারী তদন্ত কমিশন পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন । তাই একথ। 
জানতে পেরে গভর্নর বাহার অতাধিক রাগে জ্ঞান হারা হয়ে, স্বয়ং সরা- 
সরি প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবকে ডেকে কৈফিয়ৎ তলব করলেন । গভর্নর 
বললেন, “আমরা যেখানে তদন্থ কমিশন পাঠাতে রাজী নয়, সে ক্ষেত্রে 
তুমি কার ভকুমে তদন্ত কমিশনের আদেশ দিয়েছ? তার লিখিত 
কৈফিয়ৎ দাও” । 

প্রধান মন্ত্রী হক্‌ সাহেব এর কোন কৈফিয়ৎ দিলেন না। লাট 
সাহেবকে এভাবে উপেক্ষা করায় গভর্নর সাহেব হক্‌ সাহেবকে অনেক 
অপমান কর কথা শুনিয়ে ভয় দেখালেন । শ্যামাপ্রসাদের শদ্ধেয় বন্ধু 
প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবকে এরূপ ভাবে অপমান করায় ডঃ মুখাজ্জী 
পদত্যাগ করলেন । তার পরে পদত্যাগ করলেন জনাব ফজলুল হক, 

নিশীথ এসব কথ শুনতে শুনতে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বললে, 
“মেদিনীপুরের বিপ্লনীরা নতুন সরকার প্রতিঙা করেছেন শুনে, আমার 
সেই পার্কসার্কাম ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনের কথা মনে 
পড়ছে । সে কি উদ্দীপন। । লেকফট. রাইট, লেফ ট. রাইট. জেফ. ট. 
র।ইট. করে, তালে তালে পা ফেলে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে হাজ!র 
হাজার তরুণ যুবক | এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত নারী বাহিনী, এগিয়ে 
চলেছে অশ্বারোহী বাহিনী, এর পর চলেছে মোটর সাইকেল বাহিনী, 
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মেডিক্যাল কোর বাহিনী, এর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সহম্্র সহশ্র পদাতিক 
সেনিকের দল । ম্বাবীনতা সংগ্রাম প্রস্ততির ইতিহাসে স্বভাষের এক 
অবিস্মরনীয় স্ষ্টি “বেঙ্গল ভলিন্টিয়াস? | 

দেশের লোক এসব দেখে উৎফুল্ল-উচ্ডসিত । কি সংবাদ পত্র, কি 
ভারতের নেতৃরন্দ, সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ | হ্যা, এইতো চাই, এইতো 
করা উচিত, এমনি নিয়ম শ্র্খলাইতো দেশের লোকদের শিখতে হবে । 
শ্ভাষ দেখালে বটে । ছোলে, বুড়ো সকলে খুশিতে ফেটে পড়ছে । সতা। 
বললে, শুধু খুশী হতে পারলেন না একজন, তিনি হলেন অহিংস মন্ত্র 
ঝাষি গান্ধীভ্ী । বোধ হয় সাআজ্যবাদী ব্রিটিশের রোষ দৃষ্টি এ্যাড়াবার 
জন্তেই সব দেখে শুনেও গান্গীজী বললেন, “এ হচ্ডে পার্ক সার্কাসের 
সার্কাস । একটা যেন বিদ্রূপ পুর্ন হাস্ত কর ব্যাপার । 

নন্দদা বললে, শোন তবে আর এক ঘটনার কথা বলি । কংশ্রেস 
এক সময় হ্ৃভাষ বাবুর বিরুদ্ধে “ব্যান দিয়ে রেখেছিলেন । তখন ত্বয়ং 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গীজীকে এই ব্যান তুলে নেবার জন্যে একটি 
অন্থুরোধ-পত্র পাঠান । এতেও ব্যান তুলতে রাজী হলেন ন: গান্গীজী | 
বর বললেন, “2 2561 71015 350101)25 15 09102৬109 & 919০0- 
1]ভ্ ০1011 অর্থাৎ বললেন, হ্থাভাষ বকাটে ছেলে । নইলে অমন আাই, 
সি, এসের হ্থখের চাকুরী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই ছুঃখ-ক-ভরা অনিশ্চিত 
জীবন কেউ মেনে নেয় কখনও ? 

নিশীথ বললে, অথচ “জাতির জনক বলে গান্গীজী আজ সর্বত্র 
পূজিত । এই বিশেষনটি কিন্তু এ বকাটে ছেলে স্বভাষেরই দেওয়া । 
সত্য বললে, মহাত্মাজীর সঙ্গে স্্ভাষের ভালো সম্পর্ক না থাকলে, এতি- 
হাসিক মহা সংগ্রাম শুরু করার আগে ব্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে বেতার যোগে 
কেউ কি বলে যে, ০5701185101 0101 10961010 1! 11)111015 17০19 
৬21 101 ]1701275 1109,75 1017১ ৬৬০ 258 (01 50901 101955- 
1085 200 £০০০৬/1৪1)০১, | সত্যর কথা শুনে সকলে একটু বিস্মাযৰ 
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হাসি হাসল । 

অমিয় বললে, সত্যি ষদি কারো কৃতিত্ব থাকে তো সে হচ্ছে স্থভাষ 
বাবুর "আজাদী সংখ্রাম' | তাই নেতাজীকে নিয়ে দেশময় হুলুস্থুল পড়ে 
গেছে । কেউঃবলে সুভাব বাবু ঘিতীয় হিটলার, কেউ বলে ষ্ট্যালিন, কেউ 
বালে সাধক বিবেকানন্দ । প্রফুল্ল বললে, দেখুন । নেনাজী যেমন বড়, 
তেমন বল্পভভাই প্যাটেল জহরলাল, লিয়াকাৎ আলি, জিন্না সাহেব ও 
মহাত্মাজীকে নেতাজীর চেয়ে ছোটইবা বলি কেমন করে? এরা সব 
এক যোগে না লাগালে কৌঙ্গী7দর কেউ বাঁচতো ? অমিয় বললে, আজাদ 
হিন্দ ফৌজীদের পক্ষ না নিলে কংগ্রেস্ই বাঁচতে না । তাই কংগ্রেসকে 
বড করে তোলবার জন্যে তনতিরন্দের এত তৎপরতা | সত্য বললে, 
যদি কিছু মনে না কর তো ছু'একটি অপ্রিয় সত্য বলি। দেখ, 
তোমাদের মত দেশের লোককে আমার আর জানতে বাকি নেই । ওই 
সাধক স্বভাব বাবুকে একদিন জোচ্চোর বলতে তোমাদের মুখে আট- 
কায়নি। মানে আছে, ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের কনফারেন্স, 
রাজতনম্্ববিদ মঠতিলাল নেহ্রে হলেন কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি । 
অধিবেশনে যোগদানকারী জে, এম, সেনগুপ্ত, ভি, জে, প্যাটেল, লাল 
লাজপত রায়, আববাস তায়েব্জী আরো বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত । 
৩৪টি অশ্ববাঠিত যানে পণ্ডতত মতিলাল নেহেরু, সঙ্গে সামরিক কায়দায় 
স্বেচ্ছা সেবিক। ও স্বেচ্ডা সেবক বাহিনীর বিরাট মিছিল'। শহরের মানুষ 
ও কুল-নারীরা অশুক্ব উৎসাহে রাস্তার হৃধারে দাড়িয়ে । গৃহে গৃহে 
শঙ্গর্ধধনি ও রাজ পথে পুষ্। ববন করলেন । সব্বাধিনায়ক স্থুভাষ বাবু 
0.0 0 রূপে মিছিল পরিচালনা করে, সামরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সকলে 
যথ। স্থানে এলেন । 

এই কনফারেন্সের “বেঙ্গল ভলেন্টিয়া্ আর্গানাইজ করবার জন্চে 
স্থভাষ বাবু দিন রাত দলবল নিয়ে খেটে, ধনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে টাকা 
তুলে নিয়ে এলেন । মেই টাক ম্বেস্চাসেবকদের পঞ্চাশ হাতে খরচ হল। 
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পরে হিসাব মেলাতে গিরে কিছু টাকা হিসাবে মিললো না । এর উত্তরে 
চুপি চুপি বলাহল কিনা “ওই গকৃ স্থভাষ বাবু চোর । অপরাধ তিনি 
নিজে হাতে টাকা তুলে এনেছিলেন, এইতো ? 

তাই বলি সব পণ্ডিতের দল এ কথাটা বোঝনা কেন যে, কোন 
বিরাট কাজ মাত্র কয়েক জনে সম্পন্ন করতে গেলে একটু যে ত্রুটি থেকে 
যাবেই, এ আর তোমাদের মাথায় আসেনা ? তোমরা কখনো এগিয়ে এসে 
কোন কাজের দায়ি নেবেনা, শুধু যে যার স্বভাব অনুযায়ী নিজের 
মনগড়া! বিচার করে জোরাল এক রায় দিয়ে দেবে । এদের মত কাগজ্ঞান 
হীন পাবলিককে কি বলতে ইচ্ছে করে বীরেনদা? 

আমি হাসতে হাসতে বোধহয় বললুম “নুইস্যান্স ব্যাকটিরিয়া” । 
সকলে উচ্চ হাস্য করে উঠে পড়া হল। 


ত্রয়োদশ পর্ব 
রমিদ আলির মুক্তি দিবস পালন 


সকলে এক জায়গায় বসে আছি। সন্ন্যাসী বললে, “্রভাষ বাবু 
আক্ষ উহলোকে না পবলোকে তাব সঠিক খবর কিন্তু কেট জানি না ।, 

নিশীথ নললে. সুভাষ বাবু অবশ্যই কোথাও বেঁচে আছেন । কেনন।, 
নহাম্।জী বলেছেন মে, “ভুভাবের শ্রাদ্ধকার্ধা যেন না কৰা হয়ঃ । তাই 
মনে হয় যে, ভারতেব জনগণেব স্বাধীনতার আকাঙ্খা পূর্ন করার জন্তে 
নেতান্গী তার নিজেব ভন্মাভমি ভারতবর্ষে নতুন উগ্ভমেই ফিবে আসবেন 
ও সব্ব-পণ্ম-সনন্বয়ে এক নতুন জাতির পবিভ্র ভারত স্যট্টি করবেন । 

অমিয় হেসে বললে, একটা মন গড়া কথা বললেই হোল । স্ভাষেব 
খবব গান্গীজী জানবেন কেমন করে? গান্ধীজীর সঙ্গেতো স্ুভাষের 
থু-উব প্রীতির সম্পর্ক ৮ 

শচীনদা বললে, “কন ? মহাত্মাজীতো সকল নেতার বাপুজী | ইনিই 
তো আমাদের জাতির পিতা । মনে নেই, যখন মাতা কম্তরবা 
গান্দী পরলোক গমন কবেন, তখন নেতাজী ভার স্বাদীন ভাবতেব স্বাধীন 
পতাকা অদ্বীনমিত বেখে, সমস্ত কৌজীদের সামনে কি বলে শোক প্রকাশ 
করে ছিলেন? 

ভাব বাবু তার মশ্রুসিক্ত নয়নে গদগদ স্ববে কাতর কে বলেছেন, 
“আাজ ভারতের অতীব ভুর্দিন | আমাদের মাত। কস্তুণপা হহালোক ত্যাগ 
করে পরলোক প্রান্তা হয়েছেন। আমি তাই এখান থেকে আমাদের 
তির পিতা মহাম্রাঙ্জীকে আমার অন্তরের সমবেদনা জানাচ্ছি । এর 
সঙ্গে আরে জানাচ্ছি আমার প্রতি ভারতবাসী ভাইকে তারা যেন 


ডিলিরিয়াম ১০৬ 


বাপুজীকে সান্ধনা দান করেন ও মহাজ্সার যাতে কোন কই না হয়, সেই 
ভাবে তার প্রতি সকলে যেন দৃষ্টি রাখেন ।” 

নিশীথ বললে, “ভারতের এখন খুব ছঃসময় বলতে হবে । একদিকে 
ভারতের বাইরে থেকে গাঙ্াদী কৌজ নিয়ে নেতাজীর “ম্বপীনতা সংগ্রাম? 
আর গান্ধীভ্ীর ভাবন্তের মধ থেকে ভারত ছাড সংগ্রাম" ছু'টোই না 
থেমে যায় ।; 

পাঁচুদা বললে, ভারত ছাড় আন্দোলন থানপে কি? এ আন্দো- 
লনকে আরো ফ্োেরদার করত মি: জিন! লীগ সমর্থক “বসিদ আলি 
মুক্তি দিবস জান্দোলন পালনের আহ্বান জানিয়েছেন । সময় মত রসিদ 
আলি মুক্তি দিবস আন্দোলন শুরু হল । চারিদিকে গণ-বিক্ষোভ আরো 
প্রবল আকার ধারণ করল । হিন্দু-মুসলিম এস যোগে রাজপথে পোভাযাত্র! 
বার করল । রামেশ্বর ব্যানাজ্জাঁ ও মহম্মদ সালান পুলিশের গুলিতে 
শহীদ হয়েও রসিদ আলিকে মুক্তি দেওয়াতে পালে না)? 

অমিয় বললে, 'রন্সদ আলি যখন লীগকে সমর্থন করে, তখনই 
জানি এর কানাদগড অনিবাধ্য । কেননা, প্রথমতো লীগের ভাল কৌন্তলীর 
অভাব, দ্বিতীয় হঃ মিঃ জিন্না ভারতের অবন্তিউ চান । হিন্দু-মুসলমানের 
মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্তিইয়ে রাখার জন্যেই পাকিস্তানের দানী ।" 

নিশীথ বললে, “ক্িন্না সাহেবের পাকিস্তান দাবী যে, নিছক একটি 
রাজনৈতিক চাল তাতে অবগ্া কোন সন্দেহ নেই । তবে লীগ নেতা যতই 
সাম্প্রদাস্সিক মনোভাব প্রকাশ করুন না কেন, কারের সময় মিঃ জিনা 
চুপ, করে থাকেন । রসিদ আলি মুক্তি দিবসে ইস্লামিয়া কলেজের 
ছাত্র-ছাত্রীর।৷ লীগের পক্ষে যখন আন্দোলন আরম্ভ করলে, তখন তান্যান্ত 
সকল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা একযোতগ সব ঝাণ্ডা এক ক্ধরে কলকাতা ও 
বন্বের রাজপথে ঘুরে বেড়াল । ট্রামগাড়ী, নিল, ফাক্টরী, বাজার, 
দোকান, ট্রেন পধ্যন্ত বন্ধ করে দিলে । দিকে দিকে লুট-পাট, গাছফেলে 
রাস্ত। বন্ধ, পোষ্ট অফিস জ্বালানো, ভারতীয় সাহেবদের স্ুট. খুলিয়ে ধতি 
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চাদব পরানো, বিদেশী মহিলাদের লাঞ্ছিতা৷ করে, হিন্্র-মুসলিম একযোগে 
নখন চট্টগ্রামের প্রতিশোধ নিতে লাগল, কই তখনতে। লীগ থেকে জিন 
একবারও বললেন না যে, তে-ভারতের মুসলিম ! (তামবা ভিন্ন দলে 
সঙ্গে আন্দোলন করে জহ্যার কবে । তোমরা এপবাণব আন্দোলন 
থাকে সবে দাড়াও ।? 

সত্য বললে, তাই মনে হয়ঃ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার 
করার জন্তে লীগ রসিদ আলির বন্দী ব্যাপারকে এত ্ঘোরাল করেছে। 
নইলে, সকল আজাদী কৌজীর। একই অপরাধে অপবাধী হয়ে আইন- 
স্যান্তুন সাহায্যে প্রায় সকলেই মুক্তি পেলেন আর তাদের মুক্তির নখিপন্তপ্ন 
'দখেও লীগ? বসিদ আলিকে মুক্তি দেওয়াতে পারল না । এছাড। 
শহাত্মাজী যেমন করে সবকারের কাছ থেকে ডঃ পবিত্র পায়, গবিদাস মি 
প্রভৃতিব জীবন ভিক্ষা কবে শিলেন, তেমন করে মিঃ জিন। রসিদ জালিকে 
পশরাদণ্ড থেকে বাঁচিবে দিতে গ্ারাতেন না? ব্রিটিশ প্রধান সন্্ীর সঙ্গে 
নিঃ জিনাব বি কৌন পরিচয় ছিল ন। ?” 

শন্দদা বললে, গিক কথা । আমরা শুনেছি-এই হিঃ ক্রিন্ন। এককালে 
লগ্ন শহরে প্রিভি সাট্টান্সলের মাথাওল। বুটিশ আইনজ্জদের কন্সালটাণ্ট” 
শপে প্র্যাকটিস কবতেন। এর ওপর স্তার জাফরুল্লা গভতি নেতা যখম 
মুসলিম লীগে সক্রির অবস্থার বহমান, তখন লীগের মধো ভাল কৌস্ুলীব 
ভাবা কোন খানে? তাতো নব, সাসল কথ হচ্ছে আন্দোলন, চাই 
ভামব। স্ববীনত। | 

নিশীথ বললে, “স্বাধীনতার জনকেই ভারত চায় স্বাধীনতা । দেশের 
কল্যাণকে সকল দিক্‌ থেকে স্বাধীন ভাবে প্রতিষ্ঠা কবতে হলে বাষ্ট্রশ্তিকে 
প-বায়ত্র করতে হবে । এই জন্তেই প্রয়োজন হয়েহে আন্দোলন যাকে 
বালে 'বিপ্রব' | 

স্বাধীন চেত। নায়কেরা বলেন, স্বাধীনতার একটা নিজম্ব বিশেষ 
মূল্য আছে । সে কারণ দেশে বিপ্লব আনতে কবি কাব্য রচনা 
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করেন, সাহিত্যিক দৃঢ় হস্তে লেখনী ধরেন, দেশকন্মী,চহের আবান তুচ্চ 
কবে, অবর্ননীর ছঃখ যন্ত্রনা ভোগ করতে এগিয়ে আসেন ও নেস্ছায় গ্রাৎ 
দিয়ে শঠীদ ১৭ । 

দেশবপ্ধু বলেছেন, “আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয় আমাকে মৃত 
দাও | দেশবর্গব প্রিয় শিষ্য স্থভাষ বলেছেন, তুম্‌ হামকৌ খুন দে 
হাম কমকে। আজাদী ছুঙ্গা”। এ শুধু ভাব প্রবণ বাঙ্গালীর মুখের কথাঠ 
নয়। এটা অন্বের মন্মস্থানের কথা । তাই বাঙ্গালা দেশের স্বাধীনতা 
আজ্ঞনেব জন্তে হাসি মুখে দেশ তাগ করেছেন । কেববাৰ নৌকা পুড়িয়ে 
দিয়ে সংগ্রানে ঝাপিয়ে পড়েছেন । 

ভগীবথের গঙ্গা আনার মত দেশের স্বাধীনতা আনাতে নেতাক্জী 
তর্গম পথে সেই যে গেলেন, এখনও ফিরলেন না । এসবই প্রতাক্ষ 
সত) ও মুমুক্ষু ভারতের গৌরবময় ইতিহাস । এই ম্বাবীনতা সংগ্রামে 
মহাযন্ছেব সতম্র সহজ্র যোদ্ধা ধারা মৃত ও জীবিত, শুধু ভাদেব মনেই 
নয়, অতিসাধাবণ ভারতীয়দের মনেও সব সময় একটা প্রশ্ন জেগেছে 
যে, আমরা এত ক্ষতির বিনিময়ে ম্বাধীনতা চেয়ে বেড়াস্ছি কেন ? 

এক দিন এর সঠিক উত্তর ধ্বনিত হ'ল । সে কথা বলেছেন. ভাব- 
তের স্বাদীনত। সংগ্রামের তপঃক্রিষ্ট প্রধান সেনাপতি জাতির পিতা 
মহাজ্সাগান্গী । তিনি বলেছেন, “নাত্র ম্বা্দীনতাই আমাদের শেষ লক্ষা 
নয় । শেষ লক্ষ্য হচ্ছেভারতবষের-সর্বাঙ্গীন কল্যাণ | আব সে 
কল্যাণ স্বাধীনতা! ছাড়া আসতে পারেনা । তাই এত ক্ষতির বিনিময়ে 
চাই আনরা স্বাধীনতা । স্বাধীনতা ছাড়া আমরা কেউ মান্ষেব মত 
বাচতে পারব শা । কংশ্লেস তাই আরম্ভ করেছে তার শেষ খিপ্রব 
“আগস্ট আন্দোলন । 

এর পর মুসলিম লীগ আরম্ভ করুল প্প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” । আন্দো- 
লনের শুরুতেই বিভৎস কাণ্ড । ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্টের পৃর্ব্ব ঘোষিত 
মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ফলাফল এবং কলকাতা, মনা 
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নগরীতে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থার কোন প্রস্তাতিই ছিল না । কলকাতার 
সংখ্যাধিক্য হিন্দু ওই দিন অকস্মাৎ দেখল লীগের প্রলয়-নত্য । নোয়া- 
খালিতে নৃশংস সাম্প্রদায়িক হত্যা, একেবারে অরাজক । লীগের এই 
দাঙ্গার ফলে বুটিশের সকল শাসন ব্যবস্থা, সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা রঙ্গ, 
কোট, কাছারী, থানা, পোষ্টাফিস সবই হোল প্রায় হচল-_ বিকল-_ 
বিলুপ্ত 

নেতৃস্থানীয়েরা অনেকে মনে করছেন, এট-সংঘত আলোড়ন 
হয়তে। হতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের এক যুগ-সদ্ধিক্ষণ | তাই 
রাষ্্রিক, সামাজিক, ব্যহি ও সমষ্টি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদিন 
ধাপে ধাপে কেমন এক একটি রেখাপাত করে চলেছে । অথচ আমরা 
সাধারণ মানুষ ভবাক হয়ে ভাবছি যে, আজ দেশের একি অবস্থা ? সাধারণ 
ভারতবাসীদের মনে তাই আজ প্রশ্ন জেগেছে যে, এই জ্ুন্যাই কি করা 
ইয়়েছিল কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, পরিষদ 
গুহে ভগৎ সিং ও ঝটুকেশ্বর দত্তের বোমা নিক্ষেপ, লাহোর বডযন্ত্র মামলা, 
প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষদিরামের ফাসি, যতীন দাসের নির্ভীক আত্মত্যাগ, মাষ্টার 
দ] সূর্য্য সেন ও বাঘা যতীনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, কংগ্রেসের নরম পন্থী ও 
চরম পন্থীর শক্তি পরীক্ষা, রাসবিহারী ও সুভাষ বোসের মাতৃভূমি ত্যাগ, 
কহর লালের বৈপ্লবিক বাণী, ভারত নেতাদের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম । 
আজ কোথায় গেল সে সকল আদর্শ গ্রহণের প্রতিজ্ঞ, কোথায় গেল সে 
সব পুব্ব 'প্রতিশ্রাতি? দেশের ছুঃস্ক নিম্বঃলোকের প্রতি শক্তিমানের 
আজো তে রয়েছে দাস্তিক পদক্ষেপ ও নিম্পেষিত সমাজ জীবনের আজে। 
রয়েছে মন্মান্তিক বোবা কান্নার নীরব যন্ত্রনা, এর উপশম করার কোথায় 
গেল সাংবিধানিক চরম ব্যবস্থা ? অথচ ভারতের চি জগতে নব- 
জ্ঞাগরণের পীঠভূমি আমাদের এই কলকাতা । উনবিংশ শতাব্দীর লোক- 
নায়কগণ এই মহানগরী হতেই পরাধীনতার মুক্তি ও কু-সংক্কারের সমাজ 
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যথা সংবিপানে ভোটাধিকার, ধন্মীয় সমান মধিকাব জাতি বৈষমা ও 
অস্পৃশ্ঠ প্রভাব বক্্ন, নারীর মুক্তি প্রভৃতির মৌলিক অথচ অপরিহার্য 
পবিত্র আরিকাবঞ্চলিৰ আজ যতটুকু এই অজ্ঞ দেশের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ 
করেছে ততটুকুই এই বাংলার চিন্তাশীল নায়কদের শতাব্দী ব্যাপী প্রচেষ্টা 
কল । এই কলকাতা মহানগরীই তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র । জ্ঞানের 
প্রসার এন” ন্গাধীনতার মহৎ আন্দোলন ও এই কলকাতা মহানগরীবই 
স্চঙ্টি 

তাই তাজকের কলকাতার দাঙ্গাকেও মনে হচ্ছে যে এও যেন 
স্বাধীনতা কাদুমমের আর এক নতুন রাজনীতি । বন হঃখ, যন্্না, লাঞ্ছনা 
ভোগ করা সন্বেও বাংলা তথ! ভারতের ম্বাধীন সন্বা সাজও নষ্ট হয়ে 
যায়নি । তার অন্রীত গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আজও সাগ্রত্ছ অপেক্ষ- 
মান। আব তারই পবিত্র মহান অভিযান নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব বহণ কবে 
চলেছেন আমাদের বর্তমান প্রধান সেনাপতি মহাম্মা গান্সী ও এর সহকাবী 
লীগ নেত। ক্ান্সেদে আজম জিন । 

স্বাধীনতা সংগ্রাম আলোচনায় বারে বাবে গাঙ্গী-জন্না নাম দেখে 
কোন কোন পাঠক হয়তো। কিছু বিরক্ত হ'তে পাবেন। কিন্তু স্বাপীনতা 
সংগ্রামের গল্প লিখতে এ্াদের কথাই এসে পড়ছে। কারণ এদের 
ড'জনকে বাদ দিলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপরিকল্পিত নিকল নেতৃত্ের 
কথা যেমন বল। ইবেনা, তেমন স্বাধীনতা পাবার শেষের গল্পটাও জান৷ 
যাবে না। 


চুদ শ পর্ব 
কলকাতায় হাঙ্গামা 


আজ ভোরে সপনিবারে আমরা বাড়ী ফিবেছি। প্রথমেই গেলুম 
ঠাকুর ঘরে, গৃহঠদেব তাকে প্রনাম করতে । প্রনাম শেষে মনে পড়লো, 
আামাদেব পূর্বপুরুষ পপ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিষ্ঠালঙ্কারকে । আঙগ বাড়ী ফেরাব 
হানন্দে তাই সবাইকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের গল্প বলতে আবন্ত কবলুম । 

আমাদের গুহদেবত] নারায়ণ শিলাটিকে* বুকে ঝলিয়ে ভদ্রক থেকে 
পদরুজ্তে যিনি কলকাতায় এসে €২ নম্বব বাগবাজাৰ প্ব/টেব বাড়ীতে 
গহদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠ। করেন, তিনি হলেন আমাদের বাংলা গণ্ভ-সাহিতে।র 
শরষ্টা, ভাষার রাহা মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কার | ডঃ কেরী সাহেব সাদরে পণ্ডিত 
মৃত্যুজ্য়কে নিয়ে গিয়ে ফোট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগে ছুইশও 
টাকা বেতনে প্রধান পগ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। 

এ'র রচিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা” ১৯৫ পৃষ্ঠার বই । এটি ছাত্রদের জন্তে 
লেখা হলেও, এর শিল্প মহিমা অনেক লেখকের মাথা দিল ঘুরিয়ে | 
আমাদের ছুঃখ এই যে, বঈটি যেদিন ছাপা হয়ে দিনের আলো দেখলো, 
তখন লেখক পরলোকে । তবে বইখানির খ্যাতি লেখককে সত্যি সতি)ই 
মৃত্যুপ্তয় করলো । এই বইটির প্রভাবেই সংস্কৃত প্রভাবিত বাংল! গন্ধের 
সুচনা, অক্ষয় কুমারের হাতে খড়ি আর বিষ্ভাসাগরের পরিপূণতা । 

সেকালে মৃত্যুপ্রয় একটি নাম নয়, একটি চবিত্র। কি হিন্দু কলেজ, 
কি স্কুল বুক মোসাইটি-_কোন অন্তুবিধা হলেই ডাক গড়ে মৃত্যুপরয়কে | 
একে না হলে ডঃ কেরী সাহেবের অনুবাদের কাজ এগোয়না । অন্ততঃ 
ঘণ্ট। ছুই তিন তাকে তার চাই । একে পেলে কেরীর লেখার কোন ভুল 
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ক্রুটি হয় না ও বেশ তড়ি ঘড়ি কাজ হয়। যাকে বলে “্থপিরিয়ার 
এযকুইরেসি' । এর প্রধান কারণ, প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে তার এত 
অধিকার ডিল যে সে অধিকার সেকালে এ রকমটি কারোরই ছিল না । 
আর বাংলা রচনায় তার যে সহজ সরল ওজন্িত! এর জুড়ি ছিল না 
কোথাও । কিন্ধ বাঙ্গালী জাতির অতীব হুঃখের ও লজ্জার কথা যে, 
আজকের বাঙ্গালী সাহিত্য পাঠকের কাছে এ নাম একেবারেই বিস্বত । 
ব্যক্তি পরিচয় চাপা পড়ে গেছে কৌতুহলের অভাবে । 

শহর কলকাতায় সেদিন তার খুবই নাম ডাক । সেই মাহেন্দ্র 
মূহুর্তে তর গুণে আকৃষ্ট হয়ে সুপ্রীম কোটের প্রধান বিচারপতি সার 
ফ্রান্সিস ম্যাক্নটেন্‌ তকে আহ্বান জানালেন কোট” পণ্তিত্যের কাজ 
নেবার জন্তে । মাইনে অনেক- সন্মান ও প্রস্ুত। কেরী সাহেব হাসি 
মুখেই ছেডে দিলেন বিগ্ভালঙ্কার মশাইকে । ১৮১৬ সালে স্তপ্রীম কোর্টে 
এলেন শ্বত্াঞ্জয় । বয়স তখন তার ৫৪ । প্রৌড় মানুষ । 

তার সুযোগ্য পুত্র রামজয় তর্কলঙ্কার হলেন ফোট'” উইলিয়াম 
কলেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত এবং পরে ইনিও স্ুপ্রীম কোটের হিন্কু দায়ভাগ 
বিভাগের প্রধান ক্রুজ. পণ্ডিত পদে পিতার আসনেই অধিষ্ঠিত হন । 

মৃত্যুঞ্জয়ের ৫২ নম্বর বাগবাজার গ্ীটে রাজবল্লভ পাড়ায় নিজ বাটাতে 
চতুস্পাী ছিল । পনেগোজন ছাত্র উক্ত চতুস্পাঠীতে অধ্যয়ন করত । 
এই চতুষ্পাঠাতে মৃত্যুঞ্জয় ও রামজয় বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন । 
তখন ন্যায় ও স্মৃতির ছাত্রের তুলনায় বেদান্ত চর্চার ছাত্র কম হোত । এই 
চতুষ্পাটীতে পণ্ডিত রামজয় তর্কলঙ্কারের নিকট ঈশ্বরচন্দ্র স্সতি অধ্যয়ন 
করেছিলেন । এবং ঈশ্বরচন্দ্র এই স্মতি শাস্ত্রে কৃতিত্ব দেখিয়ে আইন 
সমিতির নিকট হতে “বিষ্ঠাসাগর উপাধি লাভ করন ও পরে ইনি ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজে আশী টাকা বেতনে পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন । 

এদিকে দেশের মধ্যে আবার “সতীদাহ? বৃদ্ধি পাওয়ায় সহণরন বিরোধী 
আন্দোলনকারীগণ আবার সচকিত হ'লেন । এই সময় রাক্তা রামমোহন 
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রংপুর থেকে কলকাতায় মানিকতলার বাড়ীতে এসেছেন, স্থায়ীভাবে বসবাশ 
করবার জন্যে । রামমোহন এখানে এসে 'সতীদাহ নিরোধ আন্দোলনে 
ঘে।গ দিলে আন্দোলন নতুন প্রাণ পেল । অবশ্তঠ এ সময়ে রামমোহনের 
পেছনে এসে সর্বশক্তি নিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন তৎকালীন বাংলার € বাংল, 
বিহার, উড়িষ্যার ) সর্বজন শ্রদ্ধেয় পগ্ডিত মত্যুঞ্জয় বিষ্ালঙ্কার । 

রক্ষণশীল দল ও সহমরন বিরোধী দলের বিরোধ যখন তুঙ্গে ওঠে, 
তখন ছু'দল্লের সর্ববসমক্ষে ম.তুঞ্রয় এগিয়ে এসে বলেন, 'কোন ধন্মের 
শাস্ত্রগ্রন্থ নিরাপরাধ মানুষদের পুড়িয়ে মারবার নির্দেশ দিতে পারে না), 

শেষ পর্য্যন্ত মত্য্প্রয়কেই এতটা সামনা সামনি এগিয়ে এসে একথা 
বলতেই হোল, কারণ তখনও সর্ব সাধারণের মধ্যে রামমোহনের প্রভাব 
খুব একটা হয়ে ওঠেনি । কিন্তু মংত্য্প্রয় বিগ্তালঙ্কারের কথ! তৎকালীন 
ধনী, দরিদ্র, শান্ত্রকার ও রাজপুরুষদিগের সকলের কাছেই অপরিসীম 
মূল্যবান ছিল । | 

. মহত্য্জয়ের হিন্দু শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের কথা রাজপুর্রুষদের অজ্ঞাত 

ছিল না । ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি 
হিন্দুদের “সহনরণ+ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করে জানাবার 
জন্যে মত্যঞ্জয়কে অনুরোধ করেন । ম.জ্য্যঞ্জর বনু শাস্তরমন্থন করে ইহার 
উত্তরে সংস্কৃত ভাষায় যা লিখে পাঠিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হল- “হিন্দুর 
সহমরণ প্রথা হিন্দু শাস্ত্রের অপরিহাধ্য বিধান নহে, ইহা ইচ্ছাধীন বিষয় 
মাত্র | 

সহমরণ বিষয়ে এই বলিষ্ঠ অভিমত ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সরকারের কাছে 
মত্য্প্য় কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এরপরে রাজা রামমোহন রা:য়র সহসকট্ণ 
বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ স্ষ্টাব্দে । সহুমরণের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন কালে রামমোহন রায় তশর প্রচারিত একখানি ইংরাজী 
পত্রিকায় 'ম.ত্ঞজয়ের এই অভিমত উদ্ধ.ত করেন। 

লগুনে “ফে.গুস্‌ অফ ইত্ডিক্লা, মাসিক পত্রিকায় ১৮১৯ স্বুষ্টাব্দের 


ডিলিরিয়াম ১১৪ 


অক্টোবর সংখ্যায় সতীদাহ”' সম্বন্ধে ম্‌ত্.ঞ্জয়ের অভিমতের সারাংশ 
ইংরাজীতে মুদ্রিত করে প্রগর কৰা হরেছিল । লগুন ৰিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
বাংলা সাহিততার অধ্যাপক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লগ্ন থেকে 
কলকাতায় এসে সোল্লাসে বলেন, “প্রাচীনতম বাংলা ব্যাকরণ” লণ্ডনেৰ 
ইগ্ডিয়া৷ হাউসে তার পাঙুলিপির সন্ধান হয়েছে । এর লেখক কোট" 
উইলিয়াম কলেজের বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ঠালঙ্কার । পু*িটির 
ধিবরণ দেন (ইং ১৩।৬।৭০) পাগুলিপি খানাটির নম্বর হচ্ছে এস 
২৮৯৫এ । এটি ডঃ কেরীর সহযোগিতায় অধাপক লাইডেনের সংগৃহীত ' 
এই পুখিটির তিনটি অংশ-_এক থেকে বাইশ হাস্ছে বাংলা বাঁকরণ, 
ওড়িয় ভাষায় ও ওড়িয়া অক্ষরে লেখা, উনসল্লিশ থেকে ছেচলিশ পৃষ্ঠায় 
আছে সংস্কৃত, বাংলা প্রাকৃত আর ওডিয়া শব্দ কোষ । এই বইষে 
যেসব বিষয় আছে, সেসব দরকারী ব্যাপার কোন বিদেশী পণ্ডিতদের 
বইয়ে নেই ৷ মৃত্যুঞ্জয়ের মত পণ্ডিত, সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় 
এরকম জ্ঞান, ব্যাকরণ সন্বন্ধেও তার পাগ্ডিতা যার 'প্রমান তার 'প্রবোধ 
চক্ড্রিকায়' রয়েছে । এ জ্ঞান ফোট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের 
মধ্যে কারো ছিলনা । তাছাড়া তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত- 
দের বই, এদেশের লেখকদের একেবারে নাগালের বাইরে ছিল । তাই 
সৃত্যজয়ের “বত্রিশ সিংহাসন” থেকে উদ্ধ.তি দেওয়া কোন লেখকের পক্ষেই 
সম্ভর হয়নি । 

ডঃ মুখাজ্জীঁ বলেন, বাংলা ভাষার যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ বলাঘায় 
একে। মৃত্তযুঞ্জয়ের এই বইটিতে ব্যাকরণের “এসেনসিয়াল” যা*কিছু তার 
সবই আছে, তাছাড়া সংস্কৃত ভাষার দাসী বৃত্তি থেকে মৃত্যুঞ্জয় ভাষাকে 
মুক্ত করতে চেয়েছেন । রামমোহনের “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” অবশ্য অনেক 
দিক দিয়ে “ম্যাচিত্তর' । ডঃ মুখাজ্জীঁ এই পাও লিপিটিকে সম্পাদন! করে 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন । নাম বাংলা ভাবার ব্যাকরণ+ । শনিবার 
৭ই জুন ১৯৭ এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক অনুষ্ঠানে ডঃ সুখোপাধ্যায় 





কলিকাতায় হাক্তাস! ১ 
মূল পারুলিপির “ফোটো! ষ্ট্যাট,* কপি উপস্থিত অতিথিদের দেখান । এবং 
তিমি এই মুদ্রিত বইটি জাতীয় অধ্যাপক শ্ীহ্ন্ীতি কুমার চট্রোপাধ্যারকে 
উপহার দেন। 

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবল্ি” বাংল! ভাষায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত 
ভারতবর্ষের প্রথন ধারা বাহিক ইতিহাস । 

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্তালয় ১৮৭০ শ্বষ্টাবন্দে যোগাতর পাঠ্যপুস্তক 
অভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধ চন্দ্িকা গ্রন্থটি মুদ্রণ পর পাঠ্য পুস্তকরূপে গ্রহণ 
করে গ্রন্থকারকে সম্মানিত করেছেন । এই হোল ভাষার রাজ মৃত্যুঞ্জয়ের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 

জলযোগ সেরে বসে আছি । কাগজ ফেরী করার আওয়াজ কানে 
গেল । খুব আগ্রহের সঙ্গে তাড়াভাড়ি কাগজ কিনে, হেন্ডিংগুলোয় 
চোখ বুলিয়ে যেতে লাগন্দুম ৷ প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা জিন্না 
সাহেবের নাম আগে চোখে পড়ল । ওইটাই পড়ে যেতে লাগলুম । লীগ 
নেতা জিন্না সাহেব কৈফিয়ৎ তলব করেছেন যে "কলকাতার হাঙ্গামার জন্য 
দায়ী কে? 

কাগজ পড়তে পড়তে থতিয়ে গেলুম । ভাবলুম জিল্লা সাহেবের 
একথার অর্থ কি হতে পারে ? তবে কি লীগ এ হাঙ্গামা করায় নি. ন! 
আইনের চোখ এ্যাডাবার জন্যে জিন্লার এট পলিটিক্যাল চাল । এইভানে 
চিন্তা করতে করতে পড়ে গেলুম সব । 

কত রকমের দাঙ্গা লুণ্ঠন ও হত্যা, বোরখা পরিহিত ছুর্ববত্ত পুরুষ 
দরের ব্যাপক নারীহরণ, সুন্দরী যুবতীদের ধরে নিয়ে গিয়ে উদম নৃত্য 
করানো, অকথ্য ধর্ষণ, শিশু হত্যা, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, মেয়েদের নিয়ে 
বিক্রীর জন্য বিদেশে চালান করা, নিরীহ গৃহস্থদের ঘুমস্ত অবস্থায্প আক্রমণ, 
আরো কত মশ্স্তদ, ঘটনাই না ঘটে গেছে । পড়তে পড়তে হুঃখে মন 
ভারী হয়ে উঠল । বাড়ীর ভেতরে কাগজ পাঠিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে 


পড়লুম। 


ডিলিরিয়াম ১১৬ 
"বুম কিছুতেই হল না । পীর ভাবেই চিন্তা করতে লাগনুুম জিন! 
সাহেৰ তা'হলে কাকেই ব! দারী করতে চান? কংগ্রেসকে ? না তাতো 
নয়। তাহলে কলকাতার মার মুখো জনতার মধ্যে সহিদ ন্ুরাবন্জি 
সাহেব গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে, কংগ্রেস নেতা শরৎ বোসকে বাঁচালেন 
কেন? আবার শরৎ বোস ওই ভাবেই সহিদ্‌ স্বরাবপ্দিকে বাঁচিয়ে দেবার 
কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আর লীগ ও কংগ্রেসে সরাসরি দাঙ্গাইবা 
হলনা কেন ই তবেকি হিন্দুরা এ হাঙ্গামা বাঁধিয়েছেন । জিল্না কি 
হিন্দুদের দায়ী করতে চান ? কিন্তু এ হাঙ্গাস। বাধিয়ে হিন্দুদের কি লাভ ? 
বাংলার মুসলিম লীগ বা সহিদ স্থরাবর্ণিকে দায়ী করতে লীগনেতা নিশ্চয়ই 
চাইবেন না । তবে কি জিন্া সরকারকে দায়ী করতে চান? জিন্না কি 
বৃটিশ সরকারকে দায়ী করতে চাইবেন । 
এদিকে বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক্‌ 
তখনকার বাংলার লাটবাহাছুর মিঃ বারোজকে সরাসরি দায়ী করে ও 
চ্যালেঞ্জ করে বললেন, "আমাদের বাংলার রাজ্যপাল বাহাছুরকি অপারেশন 
রের ক্লোরোকন্ম করা রোগী ? এখানে দাঙ্গা থামছে না কেন” ? হুক 
সাহেবের এরূপ কৌতুক পূর্ণ এত অপমানকর কঠোর উক্তিতেও লাটসাহেব 
একেবারে নীরব । বাংলার অন্যতম প্রভাবশালী বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী 
নেতা হক সাহেবের এইভাবে দাঙ্গা সমর্থন দেখে স্বভাবতই মনে হয়, এ 
দাঙ্গা অবশ্যই দেশমুক্তির আর এক ধরণের আগষ্ট মুভমেন্ট | 
তবে, নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করে দেশবাসীদের কি লাভ ? 
দুর্ধল-ভীরু, কাপুরুষ, শুধু বাক্‌ চাতুরীতে অভ্যস্থ ছই সম্প্রদায়কে একটু 
তাতিয়ে জাতিকে বৃঝি স্বাবলন্বী করার চেষ্টা করা হচ্ছে । সকলে প্রাণের 
ভয়ে অস্থির হয়ে গৌড়ামী ভুলে ছই সম্প্রদায় একজ্রে মিশে যাবে বলে । 
এ দাঙ্গা! কি তারই পরিকর্পনা ? ভারতের ঘরে ঘরে সণস্ত্র দৈনিক তৈরী 
করা হচ্ছে? জাতিকে অগ্ঠায়ের প্রতিবাদে রুখে দাড়াবার জন্টে, 
সকলকে বারুদ ভর কামানে পরিণত করবার এই কি দেশ নেভীদের 
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ভারতীয় ট্রেনিং? তাই কি কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি মেলানা আবুল 
কালাম আজাদ. সাহেব প্লেনে করে ভারতের দিকে দিকে চীৎকার করে 
নলে কেড়াচ্ছেন “আমরা আজ আগুণের শ্বপের ওপর বসে আছি, দেশবাসী 
সব ছ'নিয়ার 1 চমৎকার ব্যবস্থা | 

আচ্ছা, এ দাঙ্গাটা যদি বিয়ালিশের “ভারত ছাড়” আগষ্ট আন্দোলনের 
মতই হয়, তৰে শুধু কলকাতার মধ্যে হল কেন? কাগজ পড়ে তো ভারি 
মুস্কিলে পড়লুম । কিছুতেই তো৷ এর সমাধান করতে পারছিনা । কংগ্রেস 
যখন “কুইট ইগ্ডিয়া” প্রস্তাব করে, তখন ভারতের মাত্র ছু একটি দল 
আগষ্ট মুভ্‌মেপ্ট শুরু করে। কলকাতার মধ্যে তখন সে রকম কোন 
মুভমেন্ট চলতে তো দেখিনি । বরং ১৯৪৩ সালে লোকচক্ষে লীগ 
মিনিস্তীর খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের নিরপেক্ষতায় “বাংলার ছুভিক্ষেং বহু 
দরিদ্র গৃহস্থ চাষী পরিবার প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিলেম । 
এর মধ্যে তো মুসলমানের সংখ্যাই ছিল অধিক । এতে লীগের পক্ষে ক্ষি 
লাভ, হয়েছে? "লীগ কি চেষ্টা করলে এদের অনাহার থেকে বীর্চাতে 
পারতো না? এও দেখছি, গতীর চিন্তা করে বুঝে দেখার কথা। 

বাংলার বিধান সভার মন্ত্রীদের বিরোধীদল এ সময়ে বাংলায়*__ 
পঞ্চাশের মন্বশ্তর (1877)11)6) ছোষণা করতে চেয়েছিলেন । সেজন্য 
বহু কলা কৌশলে ও গোপন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিধান সভা বসার দিন 
রাতারাতি দেশের যত হছুঃস্থ, দরিদ্র. ছিক্পবাসধারী ভিখারীদের অর্ধনগ্ন 
অবস্থায় নিয়ে গিয়ে বিধান সভার আশ-পাশ ভরিয়ে তোল৷ হয়েছিল । 
তবুও সবট! কার্যকরী করে তুলতে পারা যায়নি । এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে 
দলপতি জনাব ফজলুল হুক ও শ্টাসাপ্রসাদবাবু বহু দীন-ছঃখীদের এ 
জাক্সগাতেই বস্ত্রাদি দান করেন ও পল্লীর দিকে দিকে জনসেবার “অন্নদান 
ছত্র ( ক্যান্টিন ) খুলে বন গৃহস্থ ছস্থ পরিবারকে অনাহার থেকে বাঁচিয়ে 
রাখেন।। 

প্টিকস্পযান্দিয জীগার তাজ গডা তিক্ষ দেখে মনে হয় যে. তকে 
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কি কংশ্রেস প্রস্তাব অহ্থুযায়ী “আগষ্ট সুভ্‌মেন্টকে', ভালভাবে পাকিয়ে 
তোলার জন্যেই মুসলিম লীগ” গোপনে গোপনে বাংলায় ছুভিক্ষ তৈরী 
করেছিল ? সতি/ই কি তারা চেয়েছিলেন যে, দেশে ছুতিক্ষ তৈরী করে 
সাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুণ জ্বালিয়ে তুলতে ? কিন্তু দরিদ্র নিঃস্ব 
জনসাধারণ বিদ্রোহী না হয়ে, কপালের দোষ ভেবে, অনাহারে তিলে তিলে 
মৃত্যুকে বরণ করে নিলে, তবু তারা ভারতের শিষ্টাচার ভুলে দেশময় 
অশাত্ির আগুণ জ্বালিয়ে, নিজেদের ন্যাধ্যদাবী সরকারকে জানাতে 
প্লুরেনি। এই অপরাধের জন্তেই কি তাদের প্রাণ গুলোকে একেবারে 
উপেক্ষা করা হ'ল । নিরীহ, নিজ্ীব শান্তিকামী যারা, শুধু যারা ছ'টি 
অন্নের জন্যে লালায়িত, তার! কি রাজনীতির চোখে হয়ে দাড়াল দেশের 
ময়লা না রাস্তার আবক্জ্জনা ? তা” না হলে এভাবে অনাহারে, এমন 
নিষ্ঠুর ভাবে রাস্তায় ফেলে একেবারে মেরে ফেলবার হেতুকি? লোক 
খ্যাপানে! ? কলকাতার বাবুর! তাদের হূর্গতি দেখে সকলে বিদ্রোহী হয়ে 
উঠবে বলে? তাই কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝানো হ*চ্ভিল যে, হে 
কলকাতাবাসী ! তোমরা সকলে মানুষের চোখ দিয়ে কিরে দেখ, 
তোমাদের প্রাণ কত মুল্যবান । 
নিষ্ঠুর আত্মকেন্দ্রিক কলকাতাবাসী আগষ্ট সুভ্‌মেন্টের ইঙ্গিত বুঝাতে 

পারেনি বলেই কি *১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কঠোর আদেশ 
কলকাতার প্রতি ঘরে ঘরে ছিটিয়ে দিলে ? নিরীহ প্রাণগুলি ছু'টি অন্না- 
ভাবে, কলকাতার প্রতি দ্বারে উপেক্ষিত ভাবে আত্মাহুতি দিয়েছে বলে কি, 
তাই আজ কলকাতাবাসীদের প্রাণবিনিময়ের সাজা । চমৎকার বিচার । 
কিন্তু, এ বিচার করছে কে? ধারা ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা' না 
বিধাতার জ্বলন্ত অভিশাপ? এইভাবে আবোল-তাবোল কত কি ভাবলুম । 
কিছুই ঠিক করতে পারন্গুম না। শেষে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম 
রাস্তার বন্ধুদের খোজে । 


পঞ্চদশ পর্ব 
কু-সংস্কার বজ্জনে মিঃ জিনা 


সকালের আসর বেশ জম্কাল হয়েছে । সকলে চ৷ পানের সঙ্গে 
গক্জালী পেটা হচ্ছে । কোথেকে পীচুদা ওরফে আলিবাবা প্রবেশ করল । 
ঢুকেই বললে, 'শুনেছ? লীগের ছেলেরা কাদের ছেলেকে রাস্তা থেকে 
ধরে গাড়ীতে তুলে, কোথায় নিয়ে গেল। শচীনদা বললে, সেকি ? 
এখানেও এরকম হচ্ছে? এতো দেখছি বেশ কাণ্ড । যেন ডিটেকটিভ, 
উপন্তাস । নিভুতি বললে, মানুষের আচ্ছা উত্কট, আনন্দ। নিরীহ 
প্রথণের ভয়ে ছট.ফট, করবে, আর তার ছুর্দশ৷ দেখে, অপর প্রাণে আনন্দ 
উথ লে উঠ.বে, এ যেন গ্রাম দেশের নারী হরণ) । 

গোপেন বললে, মানুষের আনন্দ পাওয়া, এ দেখছি এক ধরণের 
মনের বিকার । তাই কারো পুকুরের সখ, আবার কারো সখ হচ্ছে 
কুকুরের । নন্দদা বললে, আমাদের পাড়ার দিকে এখনও যা” শুনছি, 
তা*তে তোমাদের বৌদিকে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়ে না আনলেই 
হোত । কেশবদ বললে, পরের বাড়ীতে থাকার অন্তবিধা কত । সাধে 
কি আর বিপদ বুঝেও লোক বাড়ী ফিরছে । 

গোপেন বললে, বিপদ, বুঝছে, অথচ পরের বাড়ীতে থাকার 
অসুবিধা! মানে ? 

সত্য হাসতে হাসতে বললে, এ আর বুঝছোনা গোপাল দা। পরের 
বাড়ীতে থাকার অহৃবিধা। মানে, “বেড়টি” না খেয়ে ভোরে উঠতে হবে । 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নিতাকার ঘরোয়। 
ঝগড়া করার স্ুবিধ। হবেনা । কারো হয়তে। রাত্রে ঘরের ভেতরেই কাইরে 
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যাওয়৷ অভ্য।স। কেউ হয়তো গোপনে নেশা করেন । কারে দিবা 
নিদ্রা না হলে মাথা ধরে, কেউ হয়তো সন্ধ্যে হতেই শুয়ে পড়েন, কেউ 
রাত্রে তিনটা থেকেই শুয়ে শুয়ে চীৎকার করে হরিনাম করেন, কেউ ঘুরে 
ঘুরে ঠাকুর নমস্কার করেন, কেউ কাজ করার সঙ্গে গঞ্জ গজ. করতে 
থাকেন, কারো আবার প্রকটভাবে শুচিবাই আছে, কেউ কাক ভোরে উঠে 
গোবরজল ছড়া দেন। এসব অনেক রকম অস্রবিধা আছে বৈকি । তা 
না হলে যেখান থেকে মানুষ প্র।ণের ভয়ে বাড়ী ঘর-দোর সব ফেলে রেখে 
ঘুম চোখে পালিয়েছে, আর সেখানে সেই মানুষ গোলমাল না থামতেই 
এত তাড়াতাড়ি সহজ মন নিয়ে ফিরে আসে? তই মনে হয়, এ 
হাঙ্গামার ফলে আমাদের ভেবে দেখা ও বুঝে চলার সংযমী চরিত্র গঠনের 
বেশ দ্রেত সাহায্য করা হচ্ছে । অমিয় মুখ ভেংচে খুব উত্তেজিত হয়ে 
কলা দেখিয়ে বললে, ছাই হ'চ্ছে। যা" হোক মন গড়া একটা কিছু বলে 
গেলেই হল । আমাদের সত্যবাবুর কি চিন্তাশক্তি । বাহবা দিতে হচ্ছে 
করছে ভাই । অমিয়র বলার ভঙ্গি, সকলকে হাসিয়ে দিলে । সত্য তবুও 
হাসতে হাসতে বললে, বেশতো । রাগ ঝগড়া না করে, যা সব বলি ত'' 
একে একে মিলিয়ে দেখনা__মেলে কিনা । ৃ্‌ 
( এক ) এই দাঙ্গা হাঙ্গাম। বিস্তারে দেশের মধ্যে চুরি. ডাকাতি বন্ধ ও তার 

সঙ্গে আবগারি দোকানগুলি বন্ধ হয়ে কড়া পিকেটিংয়ের কাজ 
করছে । 
(ছুই ) হাঙ্গামার হট্টগোলে অনেকের মধ্যে জাতিভেদ.. অস্পুশ্যতা, নানা 
রকমের ছুত ম্বভাব নষ্ট হচ্ছে । 
(তিন) ধনী-দরিপ্রে, ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত দেশী-বিদেশী, জাতি, 
উপজাতির তফাৎ বোধ দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। 
(চার ) সাম্প্রদারিকতার জেদী মনোভাব, যা আমাদের মনের মধ্যে পোষা 
আছে, তা” প্রকাশ পেলে জাতি ও দেশের পক্ষে কতটা অধঃপতন 
হয় তা” চাক্ষুল দেখিক্ে সকলকে মন্দে মন্দমে বুঝিয়ে নেষ। হপন্দ ? - 
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( পাচ ) জাতির অসমতা, ভীরুতা৷ নষ্ট হচ্ছে ও দেশের খয়ের খার। সকল 
বিষয়ে অকেজে। হয়ে গেছে । 

(ছয়) পুলিশের ভয় তুচ্ছ করে. আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র সকলের ঘরে 
স্বাধীনভাবে রাখবার স্থযোগ দেয়! হয়েছে । 

(সাত) ঘোগতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুলিশ ও মিলিটায়ীর মধ্যে 
স্বজাতিত্ববোধ ফিরিয়ে আনা হচ্ছে । এর ফলে বুটিশ পক্ষকে 
আগের মত তারা সমর্থন করতে পারছে না । 


( আট ) সকলে শান্তিতে বাস করতে হলে যে, সর্ধব ধন্ম সমন্বয় করে মিলে 
মিশে থাকার প্রয়োজন হয় তা” বুঝে দেখার অবস্থায় দাড় করান 
হয়েছে। 

(নয়) সকলের মধ্যে দেশাত্মবোধ, প্রতিবেশীদের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও পূর্ণ 
নাগরিকত্ব রক্ষার জ্ঞান বাড়ান হ'চ্ছে। 

€( দশ ) ঘোরতর দাক্গ। বাধায় সরকারের চোখের সামনে সকলন্ডে বেপরোয়। 
সৈনিক ও সমগ্র ভারতকে “ছর্গে পরিনত করার স্থযোগ দেয়। 
হায়েছে এবং এতেই ব্রিটিশ রাজশক্তি দিনেরপর দিন একেবারে 
অকেজো হয়ে যাচ্ছে। 


৷ তাই দেখনা, যেখানে মাত্র একটি সম্প্রদায় নির্বিববাদে, বেশ আরামে, 
বিলাসিতার সঙ্গে শাণিতে বসবাস করছেন, সেখানে হুর্গতদের আশ্রয় 
দেবার স্থযোগ নিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের রিকিউজিদের দলে দলে নিয়ে গিয়ে 
পরে সাম্প্রদাস়িক দাঙ্গার কারণ ঘটিয়ে সকলকে অস্ত্র ব্যবহারে ভালভাবেই 
বাধ্য করান হ'চ্ছে। 
আবার অস্থর্দিকে আদর্শের প্রত্যক্ষ নজির স্বরূপ, “আজাদ. হিন্দ, 
ফৌজী দল” হিচ্দু মুসলমান মিবানের চমতকার নিদর্শন খাড়া রাখা হয়েছে । 
অবস্থার মাধ্যমে যেন নেতারা বকছেন যে, হে ভারতবাসী ! তোমর। 
ভাতদষজ্ত্র ভলে আজাদ হিন্দ, ফৌজের দল বাড়িয়ে, ভালে ভালে প। ফেলে, 


ডিলিরিয়াম ১২২ 
ছই সম্প্রদায়ের মঙ্গলকারী ভারত ন্যাশান্তাল কংগ্রেসকে" মেনে চলো । 
এতেই আমরা স্বাধীনতা পাব । 

সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে বললে, কিহুল-কিহুল ? সত্য কি এখন 
লীগভক্ত পুরো পুরি কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে ? 

বিভূতি বললে, না-না, এ কমিউনিষ্টের কথা নয়। সাধারণ ভাবে 
আমরা জানি যে, জিন্না সাহেব অত্যন্ত গোড়া মুসলমান ও বরাবর ভারতে 
দাঙ্গা বাঁধানই তার কাজ এবং লর্ড লিন্লিথগো। তার ঘনিষ্ট সঙ্গদানে 
জিন্নার আগেকার দেশাত্মবোধ একেবারে সমূলে উচ্ছেদ্‌ করেছেন । কিন্ত 
কন্মক্ষেত্রে আমরা তো দেখি, জিন্নার সাম্প্রদায়িক ভাবের বদলে তার মধ্যে 
আছে জাতীয়তা ভাবের প্রভাব ও একনিষ্ঠ দেশ সেবা । তার উজ্জ্বল 


দৃষ্টান্ত মিষ্টার জিন্নার নিজের চাল চলন ও তার পারিবারিক আচার-ব্যব- 
হারে বেশ প্রমান পাওয়া যায় । 


জিন্ন। স্বয়ং হিন্দুর টিকি রাখা, মুসলমানদের দাড়ি রাখা ও মেয়েদের 
পর্দানশীনের * অম্পূর্ণ বিরোধী । তাই ভার নিজের ও প্রিয় শিশ্কা বর্গের 
কারো দাড়িনেই এবং ভারতপুজ্য দেশনেতৃ ভগিনী মিস, ফাতেমা জিন্নাকে 


নিয়ে, বিনা বোরখায় সকল সভা! সমিতি ও লাট দরবারে যোগদান নিয়তই 
করতেন । 


সত্য বললে, ঠিকইতো । আমাদের সমাজনীতি, রাজনীতি লোকা- 
চারনীতি নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সর্বদাই পরিবর্তনশীল, মিঃ জিন 


তাই-ই করেছেন । 
নিশীথ বললে, জিনা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে । এই 


জিন্না সাহেব মুসলিম লীগে পুরাপুরি থেকেও “সাইমন কমিশন বয়ঝ্টে 
ইনি ছিলেন বিশেষ ভাবে অগ্রনী । ইনি দেশ সেবায় জনগণকে উদ্ধ্ধ 
করতে উৎসাহে সঙ্গেই সবাইকে বলতেন, “দি আমরা সকলে ভাবি যে, 
মানুষ লমাজের সেবা করাই মানুষের কাজ । এর বিনিময়ে আমাদের 
কোঁন কিছুই প্রাপ্য নেই। তবেই সকল দন্বের অবসান সঙ্গে দেশ লেবা 
সার্থক হবে | 


কু-সংস্কার বর্জনে মিঃ জিল্না ১২৩ 


নন্দদা বললে, লীগ পত্তন সময়ে বড়লাটের কাছে মুসলিম ডেপু- 
টেশনে ১৯২১ সালের কংশ্রেস সভাপতি হাকিম আজমল খান যোগ 
দিয়েছিলেন, কিন্তু লীগের এই জিন্না সাহেব, তখনকার বাংলা ভাগ ও 
সাম্প্রদায়িক গৌড়ানী বজ্জনের জন্যে এতে যোগদান করতে গররাজী 
হয়েছিলেন । ইনি লীগের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট হয়েও ১৯৩৩ সালে জয়েন্ট 
সিলেক্ট কমিটীর সামনে দাড়িয়ে নিজেকে জাতীয়তা বাদী মুসলিম বলে, 
সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ইনি মুসলিমদের চলতি সমাজের কতকগুলি 
কু-সংস্কারের বিরোধীতা করেন। ১৯২০ সালের শেষ পর্যন্ত ইনি কং- 
গ্রেসের সভ্য ছিলেন । জিন্নার কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কারণ বাহ্যত 
সাম্প্রদায়িক হলেও আসলে তিনি দেশোদ্ধার আন্দোলনকে ব্যাপক শক্তি- 
শালী করতে ও জাতির ধশ্ান্ধতার বিদ্বেষ নষ্ট করতে এক নব পরিকঙ্গিত 
সক্ষম রাজনীতির মাধ্যমে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদেন । 
এর ফলেই ১৯২১ সাল্স থেকে দেশোদ্ধার আন্দোলন আরো! জোরদার হয় । 

জিনা সাহেবের দেশোদ্ধারের ম্পরিকল্পিত ও মহত্বর নব নব 
কল্ম কৌশলে মুগ্ধ হয়ে মহানন্দে রাজনীতি বিশারদ ভারতের শ্রেষ্ঠ বিছবী 
সরোজিনী নাইড়ু উৎফুল্ল চিন্তে মিঃ জিন্নাকে “হিন্দু-মুসলিম মিলনের 
দূত: বলেই বর্ণনা করেন । বোসম্বায়ে 'জিন্না হলঃ এখনও সেই খ্যাতির 
জীবন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে। 

মুসলিম লীগে থেকেও জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে মাত্র হিন্দুদের 
প্রতিষ্ঠান একথা বলেন নি। এই মর্মে ১৯২৫ সালে “টাইমস্‌ অফ 
ইপ্ডিয়াতে? ইনি পত্র লেখেন । 
১৯২৪ সালে দেশবন্ধু রচিত যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম 
চুক্তির জন্তে মিঃ জিল্পা প্রস্তত ছিলেন । ইনি ১৯১৯ সালের কু-খ্যাত 
রাউল্যাট আইনের প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্ত পদ ঘ্বণার 
সঙ্গে বঙ্জন করেন । | 

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিষ্টান যে কংগ্রেস, একথা সকলকে 
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জানাতে জিন্না বার বার চীৎকার করে বলতেন, “মৌলানা অবুল কালাম 
আজাদ কংগ্রেসের শো-বয়' । অর্থাৎ ভারতের হিন্দু-মুসলমান তথা 
বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেন জিন্না বলছেন, “আরব দেশের মক্কার স্তসম্তান, 
ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের মত সত্যাশ্রয়ী একনিষ্ঠ সাধক ও ধর্্মপ্রান, পবিত্র 
মুসলমান ধর্মের বিখ্যাত পণ্তিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব, 
ঘিনি মুসলমান সমাজের ও ভারতের গৌরব রত্ব, তিনিই আজ ভারত 
কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট । ভারত কংগ্রেস যে, মাত্র হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয় তা? 
মনোযোগ দিয়ে ভাল ভাবে বুঝে দেখার চেষ্টাকর। 

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর হীণমন্য হিন্দু-মুসলিম কিছু নেতা, 
নামজাদা দেশ হিতৈষী অগ্রর্দুত আছেন, ধারা ভেতরে ভেতরে আজও 
হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্রের মারাত্বক প্রচারক, তার কারণ না বুঝে, জিন্না 
সাহেবকে গালাগালি দেওয়] যে, শালীনতা বিরুদ্ধ শুধু তাই নয়, দেশের 
সাম্প্রতিক ঘটনার ইতিহাস সম্পর্কে তা'হলে জেনে শুনে সকলের ইচ্ছে 
করেই চোখ সবুজে থাকা হয়। 


ষোড়শ পর্ব 
গীন্ধীজীর নোয়াখালি পরিদর্শন 





রাত জেগে পাহারা দিতে দিতে শেষ বানরের ঝিমুশীতে একটু শুয়ে 
নিদ্বাদেবীর করুণা লাভ করছি । আর ছেলেরা কানের কাছে সমানে 
গজ. গক্ত করে চলেছে। 

মনি বলছে, “আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণে ছেলেরা হয়েছে বেকার । 
আর সমাজ ব্যবস্থার গুণে মেয়েদের বর জুটছে না। খধিদের অস্তুর 
শুদ্ধি, যাগযঙ্, সমাজসেবা, এখন মাত্র “নামগান' ও ভুরিভোজনে 
দাড়িয়েছে । মানুষ আবার বন্য ও বশংস হয়ে উঠছে। দেশের এসব 
অশুভ তরঙ্গ রোধ করতে সতমানুষের সঙ্গে দরকার কড়া আইন ও উপযুক্ত 
শাসনের । নষ্টীলে অচিরেই মামুষ আগের মত ঠগ ও লডায়ে জন্ততে 
পরিণত হবে । 7 

বোনা বলছে, কঙ্্যানকর রাষ্ট্র গড়তে রাজনীতির কাঠামোকে 
আরে উন্নতিশীল ও শক্তিশালী করতে হবে । এর জন্টে আনতে হবে 
সমাজনীতির আমূল পরিবর্তন । গড়তে হবে সমাজনীতিও নতুনতর 
সংবিধান । আনতে হবে সবার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক এক্য । এই এীক্যই 
হয় পরস্পরের আজ্মীয়স্তার ব্ধন ও এঁক্যই শক্তিশালী জাতি গঠনের 
মূলমন্ত্র 

কে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস্‌। মানুষ বেঁচে থাকলেই তার 
কতকগুলি মৌলিক সমস্ঠা থাকে, এর মধে! ক্ষুধা ও অজ্ঞানতাই প্রধান । 
এই ক্ষুধা ও অজ্ঞানতা থেকেই যত সব অগ্ডভ বুদ্ধির উদ্ভব হয়। এ সকল 
সমাধানের গুরুদায়িত্ব সরকারকে শক্ত হাতে নিতে হবে। 


ডিলিরিয়াম ১২৬ 


বেজু বললে, শহর ও পরী সংস্কারের জন্তে রাস্ত।, ডেন, জল, 
আলো, স্বস্থ্যিকেন্্র, শিক্ষাকেন্দ্র, হাট, বাজ্জার প্রভৃতি প্রস্তুতির কাজে 
সরকারকে মনোযোগ দিতে হবে এবং এসকল সংস্কারের কাজে স্থানীয় 
ছুঃস্থ লোকদের কাজে লাগালে কিছুট। বেকার পোবণের সঙ্গে দেশের 
বজও দ্রেত গতিতে অশ্রসর হতে পারবে । 

নিত।ই খলছে, আমাদের কথক ঠাকুপদের মুখ দিয়ে পঙ্লী 
উন্নোযনের মত লোক শিক্ষ। প্রচার করলে ভাল হয় । এবং মহাত্মাজীর 
দৈনিক রাজনৈতিক প্রার্থনা সভার মত প্রতি পল্লীতে স্থায়ীভাবে জন- 
শিক্ষার প্রচার কেব্দ স্থাপন করতে পারলে মন্দ হয়না । 

মনি বললে, কা্যক্ষম পেনসনভোগীদের স্থানীয় পল্লীসেবা কাজে 
সহযোগিতা কর।র জন্য অন্থুরোধ করলে পল্লী গঠনের কাজ ভাল হবে । 

চারিদিক থেকে হুইশীল বেজে উঠল | সব পাহারা ঘাটি থেকেই 
চীৎকার "দাঙ্গা নয়, দাঙ্গা নয়, “মিলিটারী, মিলিটারী” | সঙ্গে সঙ্গে 
দেখলুম মিলিটাবী-সেনা বোঝাই গাড়ী পাশ দিয়ে চলে গেল। তখনও 
কারফিউ রয়েছে ।  পুবৰ দিক থেকে সবেমাত্র কাকডিমে আলো 
জাগছে । 

ভোর রাত্রি হ'তে পরম্পর প্রহরা ঘণাটর ছেলেরা খবর ছড়িয়ে 
বেড়াচ্ছে। জিন্না সাহেব নাকি মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড পাঠান দল নিয়ে 
আঙ্জ কলকাতায় আসছেন । কলা বাগান বস্তি, কলুটোলা, পার্কসার্কাস, 
রাজাবাজার, বাগমারী ও সই সঙ্গে আরো মুসলিম প্রধান জায়গাগুলিতে 
তাই নতুন করে সাজো-সাজোরব । বংলার জুট্মিলের ও খিদিরপুর 
ডকের মুসলিম শ্রমিকেরা আজ একসঙ্গে ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করবে । 
এবারে এখানকার দাঙ্গাতেও পাঞ্জাবের মত ষ্টেন্গান *ডিনামাইট, এসবই 
নাকি ব্যবহার কবা হবে । এর ফলে হয়তো পাঞ্জাবের মত বাংলাতেও 
মৃতদেহ স্তপী ₹ত হবে ও রক্তের শ্লোত বইবে । 

খবর শুনে সকলে ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে গেলুম | গ্রামের বড বদ 
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মাতববর ও হঃসাহলী শক্তিমান গৌঁড়া হিন্দুদের ভয়েভে গল৷ বসে গিয়ে, 
ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথ! শুরু হ'ল। বাড়ীর ছেলে-মেয়ের! কর্তাদের অবস্থা 
দেখে, ভূতের ভয়ের মত সকলে নিস্তব্ধ চোখ বড় বড় ক?রে, ভয় ভাবনার 
সঙ্গে এক একদিকে দল পাকিয়ে বসে থাকল । পথে লোকজন প্রায় 
চলে না। 

গ্রাম ও শহরের ছোট বড় নেতারা কাগজের অফিসে ফোনের পর 
ফোন করতে লাগলেন । সঠিক খবর পাবার তাগিদ, সকলেরই বেড়ে 
উঠল । বেলা হবে তখন একটা । আনেক চেষ্টা করে, সংবাদসেবীদের 
কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, কায়েদে আজম জিনা সাহেব নাকি 
নোয়াখালি পরিদর্শন করতে আসছেন না। সে জায়গায় বাংলায় 
আসছেন মহাত্মাজী নোয়াখালির দাঙ্গা! বিধবস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করতে। 

এই স্থ-খবরটি পেতেই, বসন্ত-মলয়ের মত সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়ি 
য়ে দেওয়া হল। সকলে যেন দম্ছেড়ে বাঁচল । মনের আকাশে গা 
মেঘ কেটে গিয়ে যেন সূর্দেব উঠলেন । সাহসে ভর করে আবার সকলে 
পূর্বব কর্্মশক্তি ফিরে পেলেন । মহাত্বাজী শাস্তির অভয়বাণী নিয়ে সত্যি 
-সতিই কলকাতায় এলেন । 

মহাত্মাজী সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করতে লাগলেন । তৎ 
-কালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিন্দু বিছবেবী সহিদ স্থুরাবন্দি সাহেব তখন ঘন 
ঘন সোদপুরে আসতে লাগলেন । দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক 
মৌলানা আক্রাম খা যেন কপট রাগের সঙ্গে মিঃ স্থরাব্দিকে কড়া কৈফি 
-য্₹ৎ তলব করে বললেন, মিঃ গান্ধী একজন হিন্দু । তার কাছে ঘন ঘন 
এত বেশী যাতায়াত কেন? লীগমন্ত্রী বারে বারে গান্ধী দর্শনে যাওয়ায় 
মুসলীম লীগের এতে অপমান হচ্ছে । 

জনাব স্ুরাবন্দি খাসাহেবের কথায় কর্ণপাত না করে তার বাড়ীর 
ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিত্য রাজগুরু দর্শনের মত মহাত্মা সাক্ষাতে আস- 


তি লাগলেন ? 
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এদিকে বাংলার গভর্নর মিঃ বারোজ ও বডলাট বাহাগুর লর্ড ওয়াভেল 
ছ'জনে নোয়াখালি পরিদর্ণন করে এসে স্রেউমেন্ট দিলেন “নোয়াখালির* 
বর্ধমান অবস্থা শান্ত। ভ্রমন পথে এক জায়গায় প্রচুর ধেশায়া উঠতে 
দেখায় সেখানে অবতরণ করে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, শ্রামবালীরা কাঠ 
জ্বেলে রান্না করছে 

এ হয়তো ভারত নেতাদের পূর্ব হতেই গড়াপেটা ছিল । কেননা, 
এবপরই মহাত্রাজী গেলেন নোয়াখালির ছুর্গতদের ব্যবস্থা করতে । 
গাঙ্ধীজীর সঙ্গে গেলেন কয়েকজন লীগপতি জনাব শামসুদ্দিন প্রস্তুতি । 
এ*রা সকলে যেন মহাত্ম'জীর বণ্ঠিগার্ড রূপে সঙ্গে ছিলেনা গান্ধীজী 
নোয়াখালি থেকেই ্টেইমেন্ট দিলেন, “আমার উপস্থিতির পরেও ছু'একটি 
জায়গায় দুর্ঘটনা ঘট.ছ এবং বহু অমানুষিক নিশ্মম ঘটনা এখানে 
ঘটে গেছে" । 

গান্ধীক্ষীর ছ্রেটমেন্টের সঙ্গে ভাইসরয়ের স্টেট মেণ্ট এই খানেই 
মিল খায়নি । এতে মনে হয়, গাস্ধীজগীর নোয়াখালি যাত্রার বাধাদানের 
জন্যেই হয়তো বড়লাট বাহাছুর প্রকৃত অবস্থাটা চেপে গেছেন, নয়তো 
লীগের সাঙ্গ-পাঙ্গ মাতববরেরা লাটসাহেবদের এমন জাদাড়-পাঁদাড জায়গা 
দিয়ে ভ্রমণ ও দৌড় করিয়েছেন যে, তাতে আসল বিধ্বস্ত অঞ্চঃলগুলি 
ল/টসাহেবদের দৃষ্টি পথেই আসেনি । এ আমাদের মন্দ রাজনীতি নয় । 

মহাত্মাজী নিজের দলবল ছেড়ে নৌকা যোগে নদী পার হয়ে, 
স্থহুর পল্লীর গণ্ডগ্রামে অত্যন্ত বিপদজনক এসাকায় ধান ক্ষেতের ওপর 
দিয়ে পায়ে হেঁটে শীতের কুয়াশার ঠাণ্ডা ভেদ করে এঁতিহাসিক যাত্রা 
আরম্ভ করলেন। সারা পৃথিবী শঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল যে, সত্যিই 
বুঝি ভারতের কি বিপদ্‌ হয়! কিন্ত মহাত্মাজী অক্ষত শরীরে নোয়াখা- 
লিতে অবস্থান করতে লাগলেন । আগ্ন সেখানে সীমান্তের হাজার হাজার 
তুরস্ত পাঠ।ন শব্রদের এড়িয়ে, ওয়াজিরিস্ত।ন পরিব্রাজক, পণ্ডিত ঈ্গহরলাল 
নেহেরুঙ্জী নোয়াখালিতে বন্তুৃতা দিতে গিয়ে জনসভা হতে ভার মাথায় 
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পুরক্ক।র পান নোয়াবালির ইট. । এখানে প্রগ্ন জাগে যে, গান্ীজীকি 
ভেক্ষি বাজীর চাড়ালের হাড় ন। ইলেকর্রিকের পাওয়ার হাউস্‌, কি জন্তে 
নোয়াখালির ছুক্ব-স্তরা মহাত্মার মত নিরস্ত্র মঞগ্থষকে কোন আঘাত করতে 
পারে না ? 

কংগ্রেস ও লীগে মিতালী না থাকলে কি কখনও এত বড় অন্যায় 
অত্যাচার যা'ভারত-ইতিহাসে কখনও ঘটেনি, সে সকল হূর্ঘটনা অবাধে 
ঘটে গেল, আর তার প্রতিবাদে কোন দেশনেতা, কোন বিপ্লবী, কোন 
সাংবাদিক, কোন ধন্মগুরু, কোন কথক পণ্ডিত, দেশের কোন অভিভাবক 
এমনকি জাতির পিতা মহাত্মাজী পর্য্যন্ত লীগের কোন নেতাকে সরাসরি 
দোষী সাব্যস্ত করলেন না । 

১৯৩৯ স্/লে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল । ১৯৪০ সালে 
৮ই ডিসেম্বর জাপান সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল । এই 
স্বযোগে একজন জাপানী বাঙ্গালী ভদ্রলোক জাপান সরকায়ের সাহায্যে 
ভারত হ'তে বুটিশ শক্তিকে উৎখাত করবার জন্তে কবচ কুগুল ধারী কর্ণরখীর 
মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন । ইনি তখন তৎপর টোকিওর ভারতীয়দের নিয়ে 
এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকের মূল আলোচনায় 
ভারতকে স্বাধীন জাতি হিসাবে ঘোষণা! করার সিন্ধাস্ত নেওয়া হয় । 
এদের বৈঠকের তোড়জোড় ও কন্মপদ্ধতির কায়দা দেখে, জাপানের 
সামরিক মন্ত্রীসভা সাদরে ও সানন্দে এদের এই কম্মপন্থ। স্বীকার করে 
শেন্‌ এবং এই সংস্থা “ভারতীয় স্বাধীন লীগ” নামে প্রতিষ্ঠ। আ্রাভ করে। 
পরে জাপান সরকারের ত্বীকৃতি পায় এবং টোকিওতেই প্রথমে প্াধীনতা 
লীগের গ্রধান দপুর স্থাপিত হয় । 

এদিকে নেইজ্ধাকড়ে থোদ্ধা জাপান বিভিন্ন দেশ জয় করতে 
থাকলে, জাপানী অপ্িকজ দেখে ভারক্তীরকে শুক্র মনে করে কোন 
ভারতীকেের. পর পাচ্ছে কোন অত্যাচার হস, এক আশঙ্কায় জাপানী 
স্ষাঙ্ী ভারতের ভদ্রলোকটি অবিলম্ছে জাপানের সামরিক মন্ত্রীসভার পর 
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ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করে, ভারতীয়দের যে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করলেন শুধু তাই নয়, এরই অতি চেষ্টার ফলে প্রধানমন্ত্রী তোজো। 
সরকারী ঘোষণা করলেন, 'ভারতীয়ের৷ জাপানের বন্ধু । 

এখানে মনে কবে রাখার কথ! যে, এই জাপানী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি 
হচ্ছেন, আমাদের চির আত্মীয় ও চির পরিচিত বিপ্লবী মহানেতা 
রাসবিহারী বোস । 

এই রাসবিহারী বোস অনেক বছর ধরে ভারতের জন্তে জাপানে ও 
পূর্ব এশিয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন । তার স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে 
পড়ছিল । এজন্য তার মত কার্যক্ষম ও যোগ্যতর যোদ্ধা ব্যক্তির হাতে 
তার স্থাপিত ইপ্ডিয়া ইপ্ডিপেণ্ডেলস লীগ” এবং আই, এন, এ”, বা আজাদ 
হিন্দ, ফৌজ* এর ভার অর্পণের সম্ল্প করেন। জাপানের সামরিক 
দপ্তরেরও এতে সব্বসম্মতি ছিল । 

তাই ১৯৪৩ এর ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরের একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশ্য 
সভায় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস আনুষ্ঠানিক ভাবে ইগ্ডিয়া ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ 
ও আই, এন, এর ছইটীর সব্ধ্বোচ্চ নেতৃত্ব (স্রপ্রীম কম্যাণ্ড ) স্থভাষচন্দ্ 
বস্থর হাতে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে অর্পণ করেন এবং নিজে থাকেন এসবের 
প্রধান পরামর্শ দাতা হিসাবে । এই শুভক্ষণে পূর্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছুই 
মহান্‌ ও দিংহ বিক্রমী ভারতীয় যোদ্ধার চোখ তখন আনন্দ আবেগে 


অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি । সেদিন জাপানে ভারতের 


বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা এবং জাপানে ভারতীয় শ্বাধীনতা লীগ ও 
দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ান আজাদ, হিন্দ, ফৌজ এর শ্রষ্ট৷ বিপ্লবী মহানায়ক 
রাসবিহারী বোসের তিরোধান ঘটে, ১৯৪৫ _-এর ২১শে জানুয়ারী ৷ 
সে সময় রাসবিছারীর বয়স হয়েছিল মাত্র বাট; বছর | রালবিহারী স্বল্প 
স্থায়ী জীবনের দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটেছে জাপানে । রাসবিহ্গীয় সৃত্যুর 
চিরদিন পিরে ১৯৪৫ এর ২৫শে জানুপাবী অতি শোকাচঙর জদাজ-_জনি 
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ম্বভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে আঙ্জাদ হিন্দ, সরকারের মন্ত্রীমগুলী ও 
উপদেষ্টাদের নিয়ে যে বৈঠক বসে, সে বৈঠকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রাসবি- 
হারীর অমর আত্মার প্রতি শেক জ্ঞাপন করা হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা 
মঙ্জনের জন্যে বিরামহীন স্বাধীনতা সংগ্রাম পুর্ণোগ্ধমে চালাবার মৃত্যুপণ 
শপথ গ্রহণ কর! হয় । 

এরপর সংগ্রামের অশ্রগতি নতুন মোড় নেয় । নেতাজী শ্রুভাৰ 
আজাদহিন্দ ফৌজকে নতুন করে ঢেলে সাজালেন । এক একটি ব্রিগেডের 
নাম দিলেন, ঝাসীরাণী ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড, “'আজাস ব্রিগেড, 
নেহেরু ব্রিগেড, প্রভৃতি । ভারতে যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্ষমতা। 
লাভের বিষদৃশ ছন্ব চল্ছে, স্থভাষ তখন জাতি, ধণ্ম, বর্ণ নিকিবশেষে সমান 
মর্যাদায় সামরিক জাতীয় বাহিনী গড়ে তুলছেন । নেতাজী তার 
ফৌজীদের ধ্বনি দিলেন “জয়হিচ্দ” | চলো! চলো, দিল্লী চলো । 

গোপেন বললে, 'কি হে, তোম্রা যে রাজনীতির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। । 
তা'হলে লড়াই ও দাঙ্গা এসব আমাদের নেতাদের তৈরী ?, 

প্রফুল্ল বললে, আবার দেখুন না। দাঙ্গা থেকে হিস্ফুদের নিরাপদ 
করবার জন্যে “হিন্দু সহ্থাসভার ঝাণ্ডা” উডিয়ে শ্ঠামাপ্রসাদ বাবু বঙ্গবিভাগ 
করতে যাচ্ছেন । দেশে দেশে এ ধরনের পার্টিশান আনলে জনসাধারণ 
একদিন বুঝবেন যে, হিন্ুস্থ!ন ও পাকিস্তানের পরিণতি কোথায় দাড়ায় । 

শচীনদা বললে, পার্টিশান. মানব মানে ? 

প্রফুল্ল বললে, মানে আর কি? ৫ই ডিলেম্বর বুটিশ তান ঘা, 
মুসলিম লীগের স্বপক্ষে ছি, তা” যেমন করে কংগ্রেস ধীরে ধীরে মেনে 
নিয়েছে, তেমনি দাঙগ। থেকে হিন্দুদের ও মুমলিমদের/ সবাইকে রক্ষা করতে 

ংগ্রেসই হয়তো সবার আগেই চাকর গাঞ্ৰ জগ ও বাংলা, ভাগের 

পাটি শান, এতেই হক়তে। সেট ছোট. রাষ্ট্র তরী হয়ে আইন শ্বঙ্খলার 
সাহায্যে দেশ. রক্ষার, হু"শিস্কাঙ্ী বাড়বে ও জাতির. জঞ্গতি ত্বরামিত হতেও 

7 পিসী প বিজদাগউ মঙ্চবেক দেনদ্দিন জীবন, যাপনের অমন 
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অন্থবিধা আনবে, যা'তে সকলেই একদিন হাড়ে হাড়ে বুঝবেন যে, একে 
অন্যের বিরোধিতা করে, দেশে দেশে বেডাঙ্জাল টেনে, কোন সম্প্রদায় 
স্থখে বাস করতে পাবেনা । কেননা, এক একটি প্রদেশ এক এক প্রকার 
কৃষি ও শিল্পে সমৃন্ধ এবং ওই সব প্রদেশে বা রাষ্ট্রে ঘদি পূর্ণ সহযোগ ন।' 
থাকে, তা'হলে সকল প্রদেশে ও রাষ্ট্রে এক এক জিনিষের ছুভিচ্ষ দেখা 
দেবে ও পরস্পরে সর্ধবদা পরমুখাপেক্ষী হয়ে ধাকতে হবে । এখন অবশ্য 
গোঁয়ার্ডু মীর ছন্ব বাঁচাতে পার্টিশান একান্ত ভাবে অপরিহার্ধ্য হয়ে উঠলেও 
ভবিষ্যতে এ ধরণের পার্টশান দেশের মধ্যে থাকতে পারেনা । 

কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে এধরণের ভাগাভাগি নেই । কারণ সকল 
রাষ্ট্রেই ছুটি তিনটি সম্প্রদায় একত্রে মিলে মিশে বাস কবেন এবং তারা 
এদেশের লোকের মত বিপথগামী অবুঝ নন্‌ | “ইজম্ঠতো তাই বলে। 

নন্দ বললে, “ইজম্ঠতো হোল ৰাইরের জিনিব । আঙল জিনিষ 
হোল মনুব্যব । আমরা ইজম্‌ রূপী খোসাটাকেই নকল করছি। কিন্ত 
“মনুষ্যত্ব সাধনার ধৈর্ধা নেই । 

সত্য বললে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, “আমরা মানুষে 
মানুষে পাশপাশি বাস করি+ তবু কিছুতেই মনের মিল হয় না। কাজের 
কোন যোগ থাকেনা । প্রতিপদে হ্বাজাহাতি, কাটাকাটি, মার।- 
মারি বেঁধে যায় । এটা একাস্তই অমানুষের জক্ষণ | আমরা ধর্ম ধর্ম 
করে চীৎকার করছি, নিজেদের ধাম্মিক মানুষ বলে দাবীও করছি, কিন্তু 
আমাদের মনকে সগজ ধন্ম পথে নিয়ে যেতে পারছি না। তাই ধর্মের 
নামে হুজুগ তুলে যা' হোক একটা কিছু ধরে বসছি। এ গুপিতো 
কোন ধাম্মিক মানুষের কানা হওয়া উচিত নয়” 

নিশীখ বললে, সত্যিই তো সম্প্রদ্শয়গণ্ত 'ভাঁবৈ ঘে"গব "সমাজ: বাবস্থা 
দেশে 'দৈশে চলে আসছে, তা'তো ' আকাশ খেকে পড়েনি 1 "এসব 
মানুষেরই তৈরী ।* তাক মানুষ "তাদের প্রয্োজৰ মতে "গ্রশ্গবের ঘদল- 
করবে, এইতো! নি? কিন্তু তাং: চর রত * সি» ৮ লাল - 
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শিশীথ, আমরা সবই বুঝি । কিন্ধু কাজের সময় কিছুই বুঝিনা । 
তাইতো! ভাবছি--এখন এর রেমেডি কি? 

আমি বললুম, এ যে তোমার কঠিন প্রশ্ন নন্দন । সত্য সঙ্গে সঙ্গে 
বললে, না বীরেন দা । এরও উত্তর আছে । আমাদের শ্রদ্ধেয় বািদ্বোহ 
কবি নক্তরুল ইস্লামের ভাষায় তা"হলে বলতে হয় যে, ভারতের টিকি ও 
দাড়ির বোঝা সকলে স্বেচ্ছায় জাহাজে বোঝাই করে যেদিন সমুদ্র গর্ভে__ 
বিসঙ্জন দেবেন, সেই দিন থেকে ভারত এ মারাত্মক সাম্প্রদায়িক ব্যাধি 
থেকে মুক্তি পাবে। 

নন্দদা হাসতে হাসতে বললে, আমি একবার শুনেছিলুম দাড়ি রাখার 
ওপব এক সময় ট্যাক্স বসানো হয়েছিল । তবে সেট! নাকি হয়েছিল 
লগ্ুনে। ইংলত্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় যশরা দাড়ি রাখতেন, 
তাদের পনের দিন অস্তর ৩ শি: ৪ পেন্স করে ট্যাক্স দিতে হন্ত। পিটার 
দি গ্রেটের রাশিয়াতেও দার ওপর নাকি ট্যান্স বসানো হয়েছিল । 
নন্দদার কথা শুনে সকলে হাসতে হাসতে উঠে পড়লুম । 


সপ্তদশ পর্ব 


নৌ ধর্মঘট ও ইন্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন 





১৯৪৬-_২১শে ফেব্রুয়ারী নৌ-ধম্মঘট হল। ধন্মঘট ক্রমশঃ 
ব্যাপক আকার ধারণ করে ও হাঙ্গামা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 
গোলন্দাজদের মধ্যে গোলা মিনিময় হয়ে যায়। কুড়িখানা জ্ঞাহাজের 
মান্তল শীষে একদিকে কংগ্রেস ও অপর দিকে মুসলিম লীগের পতাক। 
সগৌরবে উড়তে থাকে । দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দেয়। হয় ব্রিটিশ 
ভারত ছাড়" । ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে দেশী সৈম্তাদের লড়াই শুরু হয়ে 
গেল। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সরাসরি বিদ্রোহ ক্রমশঃ কলকাতা, করাচি, 
বোন্বে, মাদ্রাজে নৌ-সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পডে। এসময় বোম্বাই 
শহরে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা এক করে 
রাজ পথে মিছিল বার হয়। এদের সমর্থন জানাতে দেশের নানাস্থানে * 
ধর্মঘট শুরু হয় । ব্রিটিশ সরকাপ দেশের এ অবস্থা দেখে € ১৯৪৬) 
ফেব্রুয়ারী মাসেই আজাদ, হিন্দ ফৌজীদের বিনা সর্তে মুক্তি দেন । 
তথাপি চারিদিকে বিদ্রোহের দাবাণল ধকৃধকৃ করে জ্বলে উঠল । জেনারেল 
কারিয়াপ্পা থেকে লেফট শ্যাণ্ট জেনারেল আকবর খা পর্যন্ত এ দ্বন্ব মেটাতে 
পারছেন না দেখে, ভারতীয় সামরিক কর্তাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের 
অবিশ্বাস জমে উঠল । সরকার পক্ষের বড় বড় ব্রিটিশ অফিসার, গোরা 
মিলিটারী ও স্বয়ং ফিল্ড মাশ্যাল লর্ড ওয়াভেল গিয়েও এ দ্বন্দের দাবানল 
নির্বান করতে পারলেন না। আর সেই প্রচণ্ড ধ্বংসোনুখী দাবানল 
শেষে লৌহমা নব সর্দার বল্পভ, ভাই প্যাটেল ও আগুণের ফুক্কি পণ্ডিত জহ্‌র- 
লাল নেহেরু ছ' জনে সহোদর ভীমার্জনের মত গিয়ে এ ছন্বের আপোষ 


নৌ ধর্মঘট ও ইন্টারিম গভণমেন্ট গঠন ১৩৫ 


নিস্পত্তি করলেন । এরকম অহিংসভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনায় এদের 
কি কম কৃতিত্ব প্রকাশ পেল? অমিয় বললে, তবু লীগ নেতারা 
কংগ্রেসের নামে নানা অপপ্রচার করে যাচ্ছেন । প্রফুল্ল হাসতে হাসতে 
বললে, দেশেব নানা মতের লোকদের পরিচালনা কৰাত নেতাদের অনেক 
কথাই বলতে হয়, তাই আমাদের বড় গৃহস্থ বাটার সংসাব কর্ঠাদের মত 
অনেক কথাই হারা শোনান । কিন্তু আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে তার 
অর্থটি বৃঝে নিতে হবে । গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে অটুট বিশ্বাস না থাকলে, 
মহাত্মাজী মনখোলা আনন্দের সঙ্গে কেন কললেন১ “আমাদের অখপ্ড 
ভারতের স্বাধীনতার পরে কায়েদে আজম জিনা সাহেৰ যদি ভারত গণ- 
পরিষদের কর্তা € প্রেসিডেন্ট ) হন। তাহলে আমার চেয়ে খুসী আর 
কেউ ভবেনা |; 

মাত্মার এসব কথায় কর্ণপাত না করে যে যার ব্যক্তিগত ছন্দ 
মনোভাব নিয়েই আমরা বলছি, বাংলায় লীগ মিনিষ্্ীর দরুণ দাঙ্গা থামছে 
না। আন্ততঃ কোয়ালিশান মিনিষ্ী হলে কিন্তু এভাবে দাঙ্গা সম্ভব হত না । 
তাই প্রশ্ন জাগে যে যেখানে কংগ্রেস মিনিষ্তী সেখানে এ ধরণের দাঙ্গা হচ্ছে 
কেন? এ দ্াঙ্গাকারী কারা ? মাত্র লীগ না ভারতের মুক্তিকামী দল ? 
নন্দদা! বললে, দাঙ্গার বেশী করে স্ুত্রপাত তে] ইন্টারিন গভর্ণমেণ্ট গঠন 
করা নিয়ে । 

শচীনদা বললে, হ্যা তাই । € ১৯৪৬) ২৩শে মাচ্চ লর্ড পেধিক- 
লরেন্স তার ক্যাবিনেট, মিশন নিয়ে ভারতে এলেন ৷ ভারত নেতাদের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনার পনে অন্তবস্তী সরকার গঠনের সিন্ধান্ত নেওয়া 
হর । এর মধ্যে লীগই তো৷ প্রথমে মেনে নেয় স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা । 
তবে পাকে চন্রে লীগ ইন্টারিম গভর্ণমেন্ট গঠনের ভার কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি 
নেহেরুর হাতে ছেড়ে দিলে কেন? নিশ্বীথ বললে, ওইখানেই তো লাগে 
সন্দেহ । বোধহয় কংগ্রেস যেই ইণ্টারিম গভর্ণমেপ্ট গঠন করতে বলবে, 
“সই লীগ ডাইরেকই, এক্সান দিবস পালন করে দাঙ্গা” ফোরদার করার বেশ 


ডিলিরিয়াম ১৩৩৬ 


অছিলা পাবে । এবং ভারতের মধ্যে চলবে জোরাল আন্দোলন । তখন 
এই নিয়ে নাজেহাল হতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে । 

সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও অন্ঠান্যদল বহুবার আন্দোলন করেছে 
কিন্ত খুব বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি । তাই এটি এবার কংগ্রেস 
ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মিঃ জিল্লার কড়া চ্যালেঞ্জ । হয়তো দেশের 
স্বাধীনতা অঙ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত এ আন্দোলন বন্ধ হবে না। নন্দদা 
বললে তবে একথা ঠিক যে, ১৯৪৬-এর ২র! সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহেরু 
লীগের তিনটি পদ শুন্য রেখে স্দার বধভ ভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র- 
প্রসাদ. রাজা গোপাল আচারী, শরৎ বোস ১ সাফায়াৎ হোসেন » বলদেও 
সিং, আসাফ, আলি, জগজীবনরাম, এন, সি ভাবা ,জহির আজি প্রভৃতি 
নেতৃবৃন্দ নিয়ে ইন্টারিম গভ্ভর্ণমেন্ট গঠন কবেন এবং কাধ্য গ্রহণের পূর্বে 
সকলে সানুনয়ে বাপুজীর আশীর্বাদ গ্রহন করে, ভারতের অর্ততবত্তা 
শাসন ক্ষমতায় যেই আসীন হলেন সেই লীগ নেতা জিন্না বেতাবে বন্তুতা 
দিলেন, “ভারত-মুসলিমদেব ভাগ্যা কাশে কাল মেঘ দেখা দিয়েছে । যদি 
বাচতে চাও তো আন্দোলন চালাও” 1 এর পরেই চারিদিকে দাঙ্গা ও 
রক্তারক্তি আরো বেড়ে উঠল । ক্রমে দেশময় ব্যাপক হাঙ্গাম৷ ছড়িয়ে 
পড়ল । 

এই নিদারুণ দাঙ্গাতেও দেশের চিন্তাশীল মনিষী স্থার স্ুত্রহ্মন্ন আয়ার 
পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঙ্জুরু, স্ঠার সর্কবপল্লী রাধাকৃষান, সাংবাদিক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, দেওয়ান চমনলাল, স্যার যছুনাথ সরকার, সাংবাদিক হেমেজ্র 
প্রসাদ ঘোষ, 'আচার্ধ্য কৃপালনী, ওয়াই, বি, চ্যবন, মুরারজী দেশাই, বিজয়- 
লক্ষী পণ্ডিত, রাজকুমারী অমৃত কাউর, অরুণ আসক আলি, জনাব 
মুজাকফর আহম্মদ, বিনোবাভাবে, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
প্রফুল্ল ঘোব, লাল বাহাছ্র শাস্ত্রী, গোবিদ বল্লভ পন্থ, নৌশের আলি, 
ইউন্ফ মেহেরোলি + অুল্য ঘোষ, প্রকুল্প সেন, কামরাজ, রফি আমে 


নৌ ধর্শঘট ও ইন্টার্িম গভর্ণমেন্ট. গঠন ১৩৭ 


কিদোয়াই, জাকির হোসেন প্রভৃতি হ্গশের ছোট ও কড় নেতা, দেশের 
জন্যান্য জভিভাবক, গণপতিহত্দের কে, এম, মুন্সি সৈয়দ মহুল্মদ শাহ হুলল।, 
প্রন, এম, রাউ, বি, এন, মিত্র, গোপাল স্বামী আয়েঙার এবং গণপরিষদ 
কমিটার সভাপতি ডঃ আন্বেদকর এর সকলে একেবারে চুপ । বিপ্লবের 
রণগুর জয়গুকান্ধ, অরবিব্দ, কিনল, বারীন, এমনকি অজন্। মুখ, 
দূতীশ জাম পর্নস্ত স্বকল্ে নীরব । 

এরা সকলে এখন য়েন দর্শকের ভুমিকা নিয়েছেন । এর! দেখছেন, 
লীগের প্রত্যক্ষ নং্রাম দেশ ও জাড়িকে পাচ মাসের সনধ্যে পাশ রছন্ের 
অগ্রগতির পথে এগিয়ে দ্রিয়েছে এর এঞ্সনও বীগের প্রতাচ্ষ সংগ্রাম প্লুরো। 
ভারেছ জর্যাহুত । 

দেশের এই মহা সঙ্কট অরস্থা্ ভাইয়রয় লর্ড ওয়াতেকা লীগকে পরি- 
পদে যোগদানের না অন্থুরোধ জানালেন । উত্তরে লীগনেতা জি! ভাইস 
রয়ে প্রস্তাবে জনাস্থা জানিয়ে ষুজ্লিয়দ্রের জন্য পীচটি সিটের দাবী 
জানান এরং পন্বিয়দে যোগদান করেন না। 

মাননীয় ভাইসনয্লের এ জন্রোর ছিঃ জিনা উপ্জ্জাররায় বৃটিশ 
আভিজাত্যে কেমন যেন আঘাত লাগল । ভাইস রয় মনে ষনে খুব কষ্ট 
হরেন । এইনিয়ে লীগনেত। মিঃ জিলা সঙ্গে সরকারের বিরোধ প্রায় বাধে . 
বাধে । বড়ঙ্গাট এরার জার একটু কড়াভাবে দিঃ জিক্প।কে পরিষদে যোগদানের 
কথ জানালেন । কড়লাটের এ ঞ্ছক্ষি তুচ্ছ রুন্ধে অনমনীয় লীগনেত। শঙ্তাবিদ্‌ 
প্রোনাদার্দোর মত সংগ্রাস কোগজি জিম্সা পেপরোয়া ঘোষনা! করলেন, 
কাম্াকে কারাগায়র লিয়ে যায়! হোক । 

সিং 'জিল্লার একখা শুতুন' দেশের সকঙ্গ হিচ্চু ও মুলঙ্গজান বিস্ময় 
টিতে চেয়ে গাছে । এবার বুদ নিঃ ছিলি রছিলীতি' অনিনের মুখটি 
খসে পড়ে) এই বুদ্ধি সররীার বনজীলাইেউ, আযাবীল আরম হয়? 
কামানের মুগ ঘোরে ঘোরে (4দৈশ ওন্জাহিয় এরুপ কইলো চর জই- 

পন পাতি উাটাসের সঙ্গে উপ্টিক এলেন, ভূন্ধালের খ্যাতনামা 
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নবাব এয়ার মাশ্যাল হিস্‌ হাইনেস্‌ স্যার হামিতুলা! খান সিকান্দার 
সাউলাৎ ইফ.তিকার উলমুলক বাহাছুর সাহেব । এ'র মধ্যস্থতায় দ্বন্ব থামল। 
বৃটিশ পার্লামেন্টের মত পালটাল । বড়লাট বাহাহুর লীগকে পার্ট 
সিট-ই দিলেন । মিঃ জ্িনার এবার অসস্তোষ নষ্ট হল। কংগ্রেস এভে 
আর কোন আপত্তি জানাল না। বিজয় গর্বে গবিবত মিঃ জিল্লা আনন্দ 
সহকারে পরিষদে যোগ দিলেন । ওই পাঁচটি মুসলিম সিট, বপ্টনে 
মনোনীত করলেন, মিঃ লিয়াকাত আলি, মিঃ আব্দ,লরোব নিস্তার. মিঃ 
গজনফর আলি, মিঃ সি, আই চূক্ীগড় ও বাকি একটি সিট, হিন্দু সিডিউল 
কাষ্টের হিন্কু সিট. রূপে বণ্টন করলেন মিঃ যোগেন মগ্ডলকে | 

এতে এক শ্রেণীর মুসলিম ভাই বললেন, মুসলিম সিট, থেকে হিন্দুকে 
সিট, দেয়া হ'ল কেন? কতক হিন্দু বললেন, তপসীলিদের, মুসলমান 
করে নেবার মিঃ জিন্নর আর একটি চল । এ ধরণের দ্িধা দ্বন্ভাব যখন 
সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তখন এ আলোচনা বন্ধ করতে গান্বীজী 
বললেন, “লীগ যখন শভীদের সিট. থেকে একটি সিটে যোগেন মণ্ডুলকে 
মনোনীত করেছেন, তখন বেশ বুঝ! যাচ্ছে যে, লীগ সোজা মনে পরিষদে 
যোগ দেননি । 

গাঙ্গীজীর এরূপ ভাষণে একদল লীগপস্থী বুঝলেন যে, গান্ধীঞ্ী 
যখন স্বয়ং এতে অন্বস্তি প্রকাশ করেছেন, তখন বেশ বুঝা যাচ্ছে, মিঃ জি 
কংগ্রেসের ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন । 

নিশীথ বললে, কিন্ত হঃখের বিষয় যে, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান 
কেউই বুঝলেন না যে, মিঃ জিল্লার এ ভাবে দিট, বন্টনে লীগ পুরাপু্বর 

গ্রেসের মতেই চলেছেন এবং একই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের দৃষ্টি 

আকর্ষণ করেছেন নিম্ন শ্রেণীর হিন্ছুদের ওপর | মিঃ.জিক্পা যেন অবস্থা! থর 
মাধ্যমে বলছেন, হে ছচ্চ ভোপীর হিন্ছু! রক্ষা কর তোয়াদেরু, লির 
সেরণীকে। হাত ধরে, তাদের কাছে, ক্ষমা! চেয়ে বল যে,.আম্ুরা সর 
তোোমাছের, অন্পুশ্থ মনে করে. আমাদের খ্থেকে তফাক মলে ররর 54৮ 


নৌ ধর্মঘট ও ইন্টারিম গভর্ণমেন্ট গঠন ১৩৯ 


তোমরা ধন্মাস্তর গ্রহণ করে, আমাদের সহায় ও ছুূর্ববল করনা । 
বিভূতি বললে, কি হে নিশীথ ! তুমি যে গান্ধীর মত জিম্সার প্রেমে 
পড়েছে । প্রায় ত্রিশ বছরের বিরুদ্ধ মতকে এক পে চালিত করছে ? 

শচীনদা বললে, যাহহক ভাবে গান্ধী জিন্নার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
পেলেও ভেতরে কিন্তু দের দলের মধ্যে মতের কোন দিরোধীতা নেই । এর 
একটি নাটকীয় নজির দেখাচ্ছি । 


জহরলাল যেদিন পরিষদ অধিবেশনে বসে সকল সদস্তকে জানালেন, 
“আমার পার্শোন্যাল সেক্রেটারী মিঃ কৃষ্ণমেননকে ভারতীয় দৃতরূপে রাশিয়ায় 
মলোটভের কাছে পাঠিয়ে ছিলুম । আমাদের পত্রের আদান-প্রদানে 
মিঃ মলোটভ, জানিয়েছেন ষে, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়েছে এবং আরো কিছু জানিয়েছেন যা” এখন আমরা গোপন 


রাখতে চাই? । 


এর জোরাল প্রতিবাদে ধুরন্ধর লীগ সদস্য মিঃ গজনফর আলি 
পণ্ডিতজীকে অতি রুক্ষভাবে প্রশ্ন করেন, কাদের মত নিয়ে মিঃ মেননকে 
ভারতের দুতরূপে রাশিয়ায় পাঠান হয়েছিল ৮ এর উত্তরে পরিষদে 
বসেই পণ্তিতজী বলেন, “আমাদের পরিষদের সকল সদম্যাদের সর্ববসম্মতি- 
ক্রমেই মিঃ মেননকে রাশিয়ায় পাঠান হয়েছিল । একথা শুনে লীগ ও 
কংগ্রেস হু'দলই আকাশ ফাটান উচ্চ হাস্য করল। এর অর্থ? নন্দদা 
বললে, ঠিকই তো । মিঃ জিন্নার দক্ষিণহস্ত বিচক্ষণ লীগ সম্পাদক কায়েদে 
মিল্লাত নবাবজাদ1 লিয়াকাত আলি কংগ্রেসের সম্পুণ বিরোধী দলের নেতা 
হয়েও, পরিষদের কার্য্যারস্তে প্রথমেই মহাত্মার তুষ্টির জন্টে 'লবনকর+ 
উচ্ছেদ করলেন এবং মুসলিম লীগ মাইনরিটি দল সহেও লীগ বিরোধী 
কংগ্রেস দলের সদম্যরা লিয়াকাত রচিত পরপর তিনখানি করধাধ্য বিলের 
সবগুবিই বিনাবাধায় গৃহীত হতে দিলেন কেন? লীগের ওপর কংগ্রেসের 

" ক্িপন নিরবতা ? 
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এত ঘটনা ঘটাতেও কি আমরা অবৃঝের মত কিছুতেই বুঝব ন! 
যে, দেশের সর্ধধ জাতির কল্যান কামনায় সর্ধ্দলীয় নেতাদের উদার চিন্তা 
€ স্তুস্থির পবামর্শ ক্রমেই সকল কাধ্য সমাধা কর! হচ্ছে? 

নন্দদা বললে, তাতো! হোল । এ দিকে কিন্তু মিঃ জিন্না তো গণ 
পরিষদে যোগ দিলেন না। লীগ শেষে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব 
গ্রহণের সম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে ১৬ই আগষ্ট ( ১৯৪৬ ) ডাইরেক্ট, 
এক্সান ডে' পালন করবে বলে ঘোষণা করেছে। 


অঠীাদশ পর্ব 
ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান 





রাত্রে প্রহর! ঘণটিতে গিয়ে গুনছি, ভারতের কিছু সংখ্যক মুসলমান 
অবিভক্ত ভারতে মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করতে চাইছেন লা। দেশ 
ভাগ নাকি করতেই হবে । 

অথচ ভারতের হিন্টু মুসলমান ছু;টি জাতির ধর ও সমাজ সংস্কারক 
হলেন একটি মহাত্মা মোহনদাস করমণাদ গান্ধী অপরটি হণলেন কায়েদে 
আজম মহম্মদ আলি জিল্লা, এই ছুই কর্তা যেন অখণ্ড ভারতের রাজনীতির 
রঙ্গমঞ্চে বিয়াই মশাই । এদের উভয় দলের কার্ধ)ভার বণ্টন যেন লৌকি- 
কতার আদান প্রদান । 

মহামান্ঠ বুটিশ সরকার প্রদত্ত “খেতাব, কংগ্রেস যেই পরিত্যাগ 
করলো, লীগও তাদের “খেতাব গভর্ণমেন্টের ঘরে ফিরিয়ে দিলো । যার 
ফলে ৯৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের খেতাব দেওয়াই তুলে 
দিলেন। 

অথচ এখানে আমাদের মনে রাখার কথা যে, মহাত্মা! গাস্ী প্রদত্ত 
'কায়েদে আজম” (প্রাচোর শ্রেষ্ঠ নেতা! ) খেতাবটি তেজন্বী বেপরোয়া 
বিচক্ষণ নেতা হঃয়েও গিঃ জিন্না গৌরবের সঙ্গেই ধারণ করে রইলেন, এতে 
করে মিঃ জিল্নার গান্ধীজীর প্রতি ফেটুকু ভাক্তি, গ্লীতি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা 
প্রকাশ পাচ্ছে, তা'তে কি মিঃজিল্লা জীন্ত সকল দেশ নেতীর মতই 
ভারতের গান্ধীজীকে “বাপুজীর' চক্ষেই দেখতেন বলে মনে হয়িন! ?" এটা! 
অধ চিন্তায় অহাদিক । 

অন্াদিখে ভারতের এরই গাঁঘাতিক বনী সা্ভাগাড়িক দাজী 
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মীমাংসার জন্যে লগ্নে একটি বৈঠক অহ্ত হল । বিশ প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ এট.লী ম্বয়ং পত্র লিখে ভারত নেতাদের নিমন্ত্রণ জানালেন, মিঃ জিল্লা 
প্ডিত জহরলাল, মিঃ বলদেও সিং, সিঃ লিয়াকাত আলি ও অন্যান্ত 
নেতৃবন্দকে । এনিষে সাধা ভারতে একরকম বেশ সোরগোল পড়ে 
গেল । সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হুল ওই সব ভারত নেতাদের ওপর । 
তাতে দেখা গ্রেল যে, এ'এর। সবাই প্রধান মগ্্ী এট.লীর আহ্বানে দাঙ্গা 
মিমাংসা বৈঠকে যোগদানেব জন্তে লপগ্তনে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু এদের 
লগ্ডন যাত্রার টীমে-তেতালা ভাবগতিক দেখে মনে হয়, যেন এর! সবাই 
ভাবছেন, আমাদের এই তুচ্ছ দাঙ্গা মেটাবার জণ্তে সাহায্য নিতে যাব 
লগ্ডনে ? যেন এ দাঙ্গ। বাঁধান ও মেটানোর এরাই একরকম কর্তা । 

তথাপি এদের লগুন যাত্রা, একান্তই মিঃ এট লীর সন্মান রক্ষার্থে । 
তাই এই লগ্ন যাত্রার স্থযোগে মিঃ লিয়াকাঁত আলি ট্টালিং খণের নথি- 
পত্তুর সঙ্গে নিয়ে চল্লেন। ইচ্ছে বোধহয়, লগ্ন ভ্রমণ শেষে একেবারে 
সবাসরি সরকারের ঘরেই খণের তাগিদ্‌টা দিয়ে আসবেন বলে । কাধ্যতঃ 
হোলোও তাই । এতে করে লগুনের সাদা আদমীর! নিশ্চয় মনে মনে 
ভাবলেন যে, কালা আদমীদের কি অত পূর্ব সাহস ! 

এদিকে সরকার ভালভাবেই লক্ষ্য করছেন, যে, গাঙ্ধী-জিন্নার কথায় 
দাঙ্গা যেমন থামে, আবার দাঙ্গা লাগালে বেশ জোর করেই লাগে। 
দ্রেশের আপামর জন সাধারণ যেন এক ম্রতোয় বাধা তারের পুতুল । 
স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দু-মুসলমানের এ রকম একতার শৃঙ্খলা দেখলে 
রুশ সিংহ ভগ পাবেনাইবা কেন ? 

ওদিকে শোনা যাচ্ছে, বড়জ্বাট লর্ড ওয়াভেল্‌ ভারতের সান্প্রদ্াারিকু 
দাঙ্গা মোটেই থামাতে পারছেন না । এই ব্যাপার সমস্ত রাক্রশঞ্জিকে 
গু করে দিচ্ছে। (শের মধ্যে অরাঙ্গকতা ব্যাপক ভাবেই চলছে । 
বৃটিশ প্রশাসন যন্ত্র ক্রমেই বিকল হরে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ভারত 
নেতার! বিরক্ত হ'য়ে ল€ ওয়াভ্ঙ্গকে যেন ধিকার দিয়েই বললেন যে 
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“প্রশাসন যখন চালাতে পারছেন না, তখন একাজ আমাদের হাতে ছেড়ে 
দিন ॥ এধরণের নানা দিক থেকে অপমানকর অস্থবিধার মধ্যে পড়ে 
ও প্রশাসন চালাতে একেবারেই অক্ষম হ'য়ে শেষে বাধ্য হয়েই ভাইসরয় 
লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করলেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ এবং এ"র 
জায়গায় বড়লাট হয়ে আসছেন এযাডমির্যাল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন্‌। ইনিই 
ধন্ম৷ সীমান্তের লড়ায়ে ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন । 

তখন থেকেই ভারত নেতারা সকলে ভাল করেই জানেন যে, 
বুটনের কৰল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে ইম্ফলে €নতাজীর যুদ্ধ 
প্রাথমিক ভাবে “্বাধীনতা” সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করেছে । ইম্ষলের 
এ যুদ্ধে সতেরো হাজার জাপানী সৈন্য সহ নেতাজীর ইগ্ডিয়।ন স্যাশানাল 
আসির €( আই, এন, এ ) অর্ধেক সৈম্াা নিহত হয়েছেন । বন্মা সীমান্তে 
ব্রিটিশ সেনাপতি মাউন্ট ব্যানেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী প্রবল ভাবে 
যুদ্ধ করে ব্রন্মদেশ অধিকার করে । এর পর হতে ভারত নেতারা ষেমন 
মন্্াহত, তেমনই মান্টণ্টব্যাটেন ও ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর খুবই বিরক্ত । 
তাই এখন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলেই নতুন পদক্ষেপের 
চিম্তা করছেন। 

ংগ্রেস ও অন্যান্য দলের পরোক্ষ সংগ্রাম ও মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ 

সংগ্রানের প্রবাহ যখন স্বাধীনতার সিংহ দ্বারে উপনীত, তখন ভারত 
নেতার! স্বাধীনতা পাবার আগেই, স্বাধীনতা রক্ষা করার চিন্তা করছেন । 
চক্রবর্তী রাজ গোপাল আচারী একবার প্রস্তাব করেছিলেন, সুসলমান প্রধা 
অঞ্চলগুলিতে গণভোট মাধ্যমে দেখা উচিত যে, কারা এবং কতলোক 
পৃথক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' চান । 

মিঃ জিন্নার মনে এখন এই প্রশ্ন লেগে উঠল । তাই অধিডক্ত 
ভারতের মুসলমানদিগের স্পষ্ট মতামত জানতে লীগনেতা ' সুসলমনি প্রধান 
অঞ্চলে, কল, কারখানায়, সকল মু্গলিম খ্রীত্িষ্ঠানে সারাঁ-ভারত ব্যাপী ক 
স্স্দশী সআাকলার পাঠালেন । যারা স্বদেশ ত্যাগ করে গিয়েও 
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"পাকিস্তান নামে ভিন্ন নতুন রাজ্য তৈরী করে সেখানে বসবাস করতে 
চান, তাদের প্রভোকের ব্যক্তিগত স্বাধীন মতানত লিখে পাঠান হোক । 

এই সারকুলার নিযে মুসলিম সমাজে সাড়া পড়ে গেল । ভৎ- 
পরতার সঙ্গে লিখিত ভাবেই জান! গেল যে, তান্ততঃ ছয় কোটির ওপর 
মুসলমান নতুন রাষ্ট্র “পাকিস্তান” চান। এতে লীগ নেত। ও ভারত 
নেতার! সমন্যায় পড়লেন । গাস্বীজী সব দিক্‌ বুঝে নীরৰ হয়ে গেলেন ! 

ছয় কোটির ওপর মুসলিম স্বাক্ষর দেখে মিঃ জিল্লার “পাকিস্তান 
দাবী আর নিরীহ প্রস্তাব রূপে রইল না । এবার জিন্না অভিতক্ত 
ভারত রাখা তার এই অন্ত্রের গোপন ইচ্ছা বদল করতে বাধ্য হলেন । 
কারণ জিন্না সাহেব মাঝে মাঝে খুব অস্রস্থ হয়ে পড়ছিলেন 1 এ অবস্থায় 
স্বাধীনতা পেতে হলে ও তাকে স্ু-শঙ্খলে রক্ষা করতে হলে ছয় কোটির 
ওপর বিরোধী মনের মান্রষকে জোর করে একজায়গার রেখে তাড়াতাড়ি 
মনের পরিবর্তন করা যাৰেনা । কাজেই এ সমস্যার সমাধান করতে দেশ ভাগ 
করে “পাকিস্তান” রাষ্ট্র গড়ে তুলতেই হবে । নয়তো স্বাধীনতা পেয়েও 
অনতি বিলম্বেই স্বাধীনতা হারাতে হবে । তাই মিঃ জ্রিন্না এখন সুস্থির 
সিদ্ধান্ত নিলেন ও রেডিও মারফৎ বক্তৃতা দিলেন |, 

“হিন্কু ও মুসকিম ছুই স্প্রনায়ের ধন্ম আলাদা | সামাজিক চাল- 
চলন জাতির কৃষ্টি সব যখন আলাদা, তখন মুসলিমদের জন্তে ভিন্ন এক 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। অন্যথায় হিন্দু ও মুসলমানের মনের দ্ন্ব মেটানো 
যাবে না ।? 

মিঃ জিন্লার রেডি€ বন্কৃতা শুনে হিন্দু বিদ্বেষী মৃসলিম ভায়ের! খুব 
উৎফুল্ল হলেন । জাতীয়তা বাদী মুসলিম ও হিন্কুরা সাম্প্রতিক হাঙ্গা- 
মাৰ হাত থেকে জীবন রক্ষার আশার খুশী হলেন । অন্যান্য দেশ নেতারাও 
খু্সী হুলেন. এই ভেবে যে, এতদিনের দেশ উদ্ধারের সংগ্রাম শেষ করে, 
স্বাধীন ভারত দেখে, স্বাধীন দ্কারতেই মাত্ম তৃপ্তির সঙ্গে বসবাস করতে 
পারবেন । 


ভারতে ইংরাজ রাজন্বের অবসান ১৪৭ 


এবার মুসলিম লীগের তরফ থেকে জোর গুচার জারম্ভ হোল। 
তারা বললেন, মুসলিম ও হিন্দুর পরস্পরের ধন্মীয় শিক্ষা এবং সংস্কতিব 
৬ফা।তের জন্তে মুসলিমদের ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে । এতে শেন 
প্রতি কাজে, আচারে বিচারে ছন্দ লেগে থাকবে না, কেমন আধুনিক জগ- 
তের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার সঙ্গতি ও জ্ঞান অর্জনে সকলে আগ্রহী হবে 
এবং এইভাবে দেশ ও জাতি প্রগতির পথে দ্রত অগ্রসর হতে পারবে । 
এইট সঙ্গে তারা আরো বললেন, “দেশ ভাগের সঙ্গে সকল সম্পদ সহ 
দেশের নাগরিক ও সকল সমর সম্ভার ভাগ করে দিতে হবে । মানুষ গুলিকে 
বঙ্গক রেখে হ্বাধীনতা লাভ করলে, বন্ধকী মানুষগুলির জীবন বিপন্ন হবার 
সম্ভাবনা থেকে যাবে । াই উচিত হবে, যারা সগইচ্ছার দেশ ছেড়ে চলে যে 
চান, তাদের কোন বাবা ৯.৯ না করা । এইভাবে দেশ বদলের ফলে বনু- 
কালের পরিত্যক্ত শ্রাম ও পতিত জমিগুলি যেমন শহর হবার স্থযোগ 
পাঃব, তেমন গ্রাম ও শহপগের যোগাযোগে দেশ ও সকল মানুষের সঙ্গে 
যোগন্ুর নতুনভাবে গড়ে উঠবে | 

লীগের এভাবে 'প্রচারকাধ্য চলাতে দাঙ্গার গোলমাল একটু কমে 
এলো! । মাঝে মাঝে কলকাতায় ও বাহিরের দিকে হাঙ্গামা বাধে আর তার 
প্রভাবে এখানকার মুসলিম ভাই কেউ কেউ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। অনেকে 
প্রশ্ন করেন যে, দেশে আবার হাঙ্গাম। হচ্ছে কেন? উত্তরে বলি, গাঙ্গীজী 
বহুবার মিনতির সঙ্গে বুঝিয়ে বলেছেন, 

'সাম্প্রন।য়িক এক্য বাহিরের বসু নয় এবং জোর করে কারে ঘ।ড়ে 
চাপিয়ে দেওয়া যায় না । এক্যের অর্থ হ.দয়ের অবিচ্ছেগ্ত যোগ । তাই 
এঁক্যের পথ হিংসা নয় মারানাপ্লিও নয় এর জন্যে মানুষকে হতে হবে 
আরে! মহৎ, আরে। বেশী করে ক্ষমাশীল 1; 
আমর কিন্তু এর ঠিক বিপরীত আমাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি যেন এক 
গহবরে পডে আছে । তাই আমাদের শতযুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমান দেখিয়েও 

দশ ন্ছি "9 পরানা সংস্কারের একটুও বদল করতে চাইছিনা | 
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নন্দদা বললে, এর অন্য কারণ আছে । দেখে জ্ঞানী মানুষের 

কাছে সংস্কার বা রাগ ব্েষ এসবই যেন জলেব দাগ, যুক্তি দেখালে সহজে 

বদল করা যায়। কিন্তু মন্ঞানীদের কাছে সংস্কাব বা রাগ দ্বেষ যেন 
কালির দাগ, তাই এ দাগ সহ ওঠান খুবই শক্ত | 

১৯৪৭ সালে ১১শ মাচ্চ ভারতের ভাগ্য পরিবন্তন করতে এলেন 

লর্ড লুই মাউণ্ট-ব্যাটেন। ইনি মহামান্ত মহারানী ভিক্টোরিয়া প্র-্দৌ- 


হিত্র । ভারতেব পক্ষ থেকে পণ্ডিত জহরলাল ও অন্ঠান্থ নেতৃবৃন্দ সসন্মানে 
অভিনন্দিত করলেন । 


পত্রিকায় প্রকাশ পেল যে, লেডী মাউন্ট-ব্যাটেন বলেছেন, তাৰ স্বামী 
মিঃ মাউণ্টব্যাটেন ভারতের সমস্তা শান্টিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্তাই 
এসেছেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে । এখন তাহলে মান করা যেতে পারে 
ইনিই হলেন ইংরাজ শাসত ভারতের শেষ বড়লাট । 

ভ|রতের পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসের গত বাষট্ি বছরেব 
স্বাবীন তা-সংগ্রাম ও সাধনা “বন্দেমাতরম্ঠ থেকে “ক্রয়হিশ্দে এর মোড 
ঘুরল। এইবার এর শেষ ইবার পালা আসছে । অথাৎ আব এপ, 
মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব শেষ হস্ডে। তাই বোধহয় এখন স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলে মহাত্মা গান্ধী গোট। ভারতবর্ষের সকল কর্টত্ব ও দায়িত্বের তলাগাম্‌, 
পুরোপুরি জিন্না ও জহরের হাতে তুলে দিয়ে, এবার দর্শকের ভূমিকা 
নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন। 

এখানে মনে করা বোধহয় আমাদের অন্যায় হবেনা যে, ব্রেতা যুগে 
প্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দলনের জন্য স্বয়ং সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন । দ্বাপরে 
প্রীকষ্ণ ছষ্ট দমনে নিরস্ত্র থেকেও একবার কিন্ত নিজের হাতে অস্ত্র ধারণে 
বাধ্য হয়ে ছিলেন । আর কলিবুগে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ অস্থুর দলীনে 
বরাবর অহিংস ও নিরস্ত্র যুদ্ধ করলেন । অর্থাৎ সশস্ত্র সংশ্রাম চততুর্দিক 
থেকে করালেন কিন্তু নিজে বরাবর অহিংস ও নিরস্ত্র রইলেন । এখানে 
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গাক্ীজীর মধ্যে ঈশ্বর প্রেরিত অবতারের শক্তি আছে বলে প্রকাশ 
পাচ্ছেনা কি ? 

এদিকে লর্ড লুই মাঁউণ্ট ব্যাটেন একে একে পণ্ডিত জহরলাল, রাজা 
গোপাল আচাবী, সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ, গোবিন্দ বল্লভ পম্থ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ আরো সকল 
রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও উপদেষ্টা রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
ভাবে আলাপ-আলোচনা করলেন । এই আলোচনার মাধ্যমে, মাউণ্ট- 
বাাটেন দেশেব সকল দলের নেতাদের একার বিষয় বেশ ভালভাবেই 
উপ্দলন্ধি করলেন । বুঝলেন যে, গাভী নানা রংয়ের হলেও সকলের ছুধের 
র. কিন্ত এক রকমেরই সাদা । 

এবপর ম্তাঙ্্া গান্ধী ও কায়োদ আঙ্গম জিন্নাকে বড়লাট ম্বয়ং সরা- 
সবি আমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন । মহাত্মা এলেন বডলাট প্রাসাদে । এর 
ক'দিন পরে এলেন কায়েদে আজম জিনা এবং যোগ) সম্মানে বড়লাট 
বাঠাছ্বরকে সম্মানিত করলেন। 

লাটগ্রাসাদ ত্যাগ কালে মহাত্মাজী এশিয়া মহা সম্মেলনে আন্ত 
হন। অধিবেশনের প্রথম সভাপতি ভারতের রাজনীতি বিশারদ বিদৃষী 
জেষ্ঠা সরোক্তিনী নাইড্ ও ভাবতের যোগ্য অতিথি ডঃ শারীর প্রমূখ নেতৃ- 
বুন্দের অনুরোধে মহাত্মাগান্ধী একটি ছোট্ট করে বক্তৃতা দেন। মহাত্মাজী 
বলেন, 'বন্তৃতা দেবার দিন উঠে গেছে । এখন দেশের ্ুম্তে গঠনমূলক 
কাজ চাই। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের তথা সমগ্র এশিয়াবাসীর পূর্ণ 
মিতালী চাই । এমন সম্পর্ক স্থাপিত হবে যে, যা'তে জগতের মধ্যে 
প্রমানিত হয় যে, এশিয়া বাশীর। এক মহত্বর ও শান্তিকামী জাতি । এরা 
গুগ্ডারাজকে ধ্বংস করে ঈশ্বরের রাজ্যে পরিণত করতে চায় । সভাস্থ 
সকলে চোখ বুজে মহাত্মাজীর বাণী শুনলেন এবং সকলে তা মুখ বুজে 
করবেন বলেও মনে হয়। 

'গিনকু লড মাউন্ট ব্যাটেন ভারত নেতৃবুন্দ ও মি: ভি, পি, মেননের 
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সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক করতে লাগলেন । শেষে কি বুঝে তার আগের 
পরিকল্পনা বাতিল করে, ১৮ই মে লর্ড ও লেডী মাট্ণ্টব্যাটেন লগুন 
ছুটলেন এবং গার এক নতুন খসড়া পত্র” এট.লী মন্ত্রিসভায় তড়িঘড়ি 
অনুমোদন করিয়ে ৩মে € ১৯৪৭ ) ভারতে ফিরে এলেন । 

রড” ও লেডী মাউপ্ট ব্যাটেন এবার দিল্লীতে পা দিয়েইংতাদের নতুন 
পরিকল্পন৷ অনুযায়ী অভীষ্ট কার্য আরম্ভ করে মিলেন। ভারত নেতাদের 
জানালেন, “১৫ই আগস্ট ( ১৯৪৭) ভারতের শাসন ক্ষমতা ( ডোমিনিয়ন 
ষ্েটাস ) হস্তান্তর করা হবে। দেশে শাস্তি আনতে দেশ ভাগ মেনে 
নেওয়া হবে ও ছ'টি ডোমিশিয়নের মাত্র একজন গভর্ণর জেনারেল 
থাকবেন এবং ক্ষমত৷ হস্তান্তরের অনুষ্ঠান দিল্লীতেই অনুষ্ঠিত হাবে 1, 

এ প্রস্তাবে গান্ধী ও আজাদ ব্যতীত সকল কংশ্রেস নেতা সম্মত 
হলেন । কিন্তু মিঃ জিন্না এ প্রস্তাবে বাদ সাধালেন। কাবণ সিং জিন্নার 
মনে মনে ইচ্ছে খাধীনতা পাবার পর তিনি ব্রিটিশের কুক্ষীগত হয়ে 
থাকতে চান না, ও দ্বিতীয়তঃ জিন্না তার জন্মভূমি করাচিতেই পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের উদ্বোধন করাতে চান । তাই মিঃ জিন্না দুটতার সঙ্গে বললেন, 
“হিন্ৃস্থান উদ্বোধনের আশে “পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্বোধন করাচিতে গিয়ে 
করতে হবে এবং পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হ'বো স্বয়ং আমি নিজে । 
অন্য কাকেও গভর্ণর জেনারেল করা হবেনা । এ যেন মিং জিল্সার দ্বন্দ 
পাকিয়ে তোলার মত কথা । কিন্তু সকল অবস্থ! বুঝে স্বচত্ুর লঙ মাউন্ট 
ব্যাটেন কোন দ্বন্বের মধ্যে না গিয়ে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবই মেনে নিলেন । 
তাই ১৩ই আগষ্ট লড ও লেডী মাউন্ট ব্যাটেন সদলবলে করাচি যাত্রা 
করলেন। ১৪ই আগষ্ট ( ১৯৪৭) মহাসমারোহে পাকিস্তান রাষ্ট্রের 
উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন করা হোল । পাকিস্তান রাষ্ট্রের গভর্ণর জেনারেল 
হলেন কায়েদে মঙজগম মহম্মদ আলি জিন্ন।। এরপর লড ও লেডী 
মাউন্ট ব্যাটেন সদলবলেই ফিরে এলেন দিলীতে । 

১৪ই আগষ্ট দিল্লীতেও স্বাধীনতার উৎসব চলছে | সঙ্গ ও 
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সর্বত্র আলোক মালায় হোল সমুভ্জল। দিকে দিকে আনন্দ উৎসবের 
কলধবনি । গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, দিকে দিকে রাজপথে লতায় পাতায় 
প্রষ্পে পুষ্পে তোরণ করা হয়েছে । আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়েছে 
দিল্লী শহর । এমন এক ওভ লগ্নের প্রাক্কালে ১৪ই আগষ্টের (১৯৪৭) 
মধ্য রাত্রে দিল্লীকত একটি গাস্তীধা পূর্ণ শান্ত অনুষ্গানের মাধ্যমে গণপরিষদের 
অধিবেশন বসল | সেই অধিবেশনে ব্রিটিশ ।গুয়েলথ, এর অংশ হিসাবে 
“ভারতবষের স্বাধীনতা” ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ক্ষমতা হস্তাস্তর করা হল 
১৫ই আগঞ্ট (১৯৪৭) 
দেশের পরিস্থিতি ও দেশের লোকের মতামতের ওপর দেশ ভাগা- 
ভাগি আগেই করা হয়েছে । পুবববঙ্গ, শ্রীহট্ জেলার কিছু অংশ পশ্চিম 
পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও পরে অদ্ধেক কাশ্মীর এই নিয়ে 
গঠিত “পাকিস্তান”, এবং ভারত উপমহাদেশের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে হ'ল 
ভারত । 
বিটিশ সরকার আইনের মাধ্যমে ভারতের শাসন ক্ষমতা ছুইভাগে 
ভারতবর্ষকে ভাগ করে সত্যিসত্যিই ল” মাউন্ট ব্যাটেন ভারতীয়দের 
হাতে তুলে দিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা” এইভাবে নতুন ছুইটি রাষ্ট্রের 
জন্ম হল। পাকিস্তানের গভণর জেনারেল যেমন হয়েছেন কায়েদে 
আজম মহম্মদ আলি জিন্না, তেমন ভারতের গভর্ণর জেনারেল প্রথম 
হলেন স্বয়ং মাটণ্ট ব্যাটেন ও জহরলাল নেহেরু হলেন ভারতেব প্রধান- 
মন্ত্রী । এরপরে চক্রবন্তী রাজা গোপাল আচারী হলেন ভাবতের গভর্ণর 
জেনারেল । এখানেই হোল ভারতে ইংরাজ রাজত্ের অবসান। 
এরপর হতেই ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের ও ১৫ই আগষ্ট ভারতের 
স্বাধীনতা দিবস উৎসব পালিত হয়ে চলেছে । ক্ষমতা হস্তান্তরের 
পরেই আমাদের মনে হতে লাগল স্বাধীনতা কামী সংশ্রামী শহীদদের 
আত্মদদানের কথা । মনে হতে লাগল তাদের প্রাশান্ত সংগ্রাম । হাসি 
"্ জয ববাণর দশ্ । চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল শহীদদের 
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লক্ষ লক্ষ মুখস্ডবি । মহন হতে লাগল শ্ারাও যেন আঙ্গ স্বর্গদ্ধারে ভিড 
বরে ধাড়িয়ে আনন্দ করছেন । তাদের মধ্যেও যেন পড়ে গেছে আজ 
আনন্দের ধুমপাম | তাদের মন্যে অনেকের অমর আত্মা এসে যেন 
আমাদের অন্তরে মিশে সবার সাথী হয়েছেন । আমরাও আজকের 
মঠোৎসবের শুভল্ষণে তাদের মহান আম্মার প্রতি সমবেত ভাবে অন্তরের 
শ্রদ্ধা জানাই, প্রনাম জ্ঞানাই, করি আজ তাদের সঙ্গে প্রানভরা আলঙি- 
গন এই সঙ্গে প্রানা জানাই তদের অমর আম্মা যেন তৃপ্ত হয়, 
পান যেন তারা জকুরনু শান্তি । 

আমরা এদেশেব লোক হয়েও স্বাধীনতা অজ্জনের শেষ পর্যায়ের 
কোন ঘটনাই জানিনা । তাই আমাদের দেশের তা" বড বড় পণ্ডিত 
ও বিশিষ্ট বিচ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, কংগ্রেস এ দেশের 
স্বাধীনতার জগ্তে সংশ্রাম করেছিল, আর মুসলিম লীগ স্যপ্টি করেছে শুণু 
অশান্তি ও ভানাহানি । লিগ ভানয়। দেশকন্মীরা বলেন, গান্দীক্ঞীর 
আজীবন সানুনয় অন্থুরোপ আমাদের দেশবাসী ও সাআজ্বাদী ব্রিটিশ 
যখন উপেক্ষার সঙ্গে সবটাই প্রত্যাখ্যান করলেন, তখনই মিঃ জিমাব 
“প্রন্যক্ষ সংগ্রামের অস্ত্র গ্রয়োগই হোল সব্বশেষ তার সঠিক উত্তর । 


এতেই ইংরাজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হলেন । 
গত ৬২ বছর ধর নানা ভাবে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের 


ঘটনা-প্রবাহ চলে আসছে । শেষ পর্য্যন্ত দেখাগেল বুটিশ সরকার ভারত- 
বাসীদের "স্বাধীনতা" দিতে বাধ্য হলেন । এখন তাই ভাবছি, সব দিক 
ভাল ক'রে থতিয়ে দেখলে, সবাইকেই বলতে হবে যে, দেশ ভাগ ও 
স্বাদ তা কারেমের পরিক্ষার গোল দিলেন আমাদের জনাব কায়েদে 
আজম মহম্মদ আলি জিন্না ৷ 

এদিকে ভারতের স্বাধীনতা পর্ব শেষ হোল, লর্ড মাটণ্ট-ব্যঢাটেন তখন 
ভারতের গভর্নর জেনারেল । তৎ সন্বেও তধনও দেশের মধ্যে ব্যাপক 
ভাবেই চলছে রক্তক্ষমী সা প্রনায়িক দাঙ্গা । 
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এই হানাহানি ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো । হাঁনাদারেরা ক।ম্মী- 
রের পথেও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করলেন । তখন দেশের প্রায় সকল 
লোকই বলহেন যে, এ হানাহানি মাউন্ট-ব্যাটেন কবান্ছেন । কিন্তু তা'নয় | 

গান্ধীজী একদিন তার প্রার্থনা সভায় বলেছেন, “হিন্বু ও মুসলমানেব! 
নিজেদের মধ্যে যদি হানাহানি করে ও দেশ ভাগ মেনে নেয়, তা'তলে 
তাতে ভাইস্রয়েব করবার কি থাকতে পারে? দেশ ব্যবচ্ছেদ এবং 
হানাহানির জগ্গে ইংরেজরা দায়ী নয় ।+ 

জিন্না মার! যাবেন জানা গেলে ভারতব্্ষ ভাগ হতন। 
নয়াদিলী, ৬৭ই ননেম্বর ১৯৪৭ । যদি লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেন জানতেন যে, 
নঠ্স্মদ আলি ভিম। যক্ষ্ারোগে আক্রান্ত এবং তিনি ছু'এক বছরের বেশী 
বাচবেন না, তবে হয়তো ভারতবষধকে ছু'ভাগে ভাগ করার ব্যাপাব্ঢা 
ঞ্যাড়ানো যেত | এই মত ব্যক্ত করেছেন ছু'জন বিদেশের রাজনীতি 
গবেষক 'মাঝবাতের স্বাধীনতা” নামে সম্প্রতি প্রকাশিঠ তাদের বইয়ে | 

এ পা বলেছেনঃ 'জিন্নার রোগের কথা জানতেন মাত্র ছা'জন। 
'বান্গায়ের ডাঃ ডো, এন, প্যাটেল এবং জিন্নাৰ বোন কতিমা। বলা 
যেতে পারে, ডাঃ প্যাটেল জিন্নার যে এক্সরে ছবিটি খামে সীল্‌ করে বোখে 
দিয়ে ছিলেন, তা'থেকে পরিস্কার বোঝা যেত ৭০ বছরের জিন্না যক্ষ্া- 
রোগে আক্রান্ত এবং ছু'এক বছরের বেশী তিনি বাচবেন না। সেটা 
আগে ভাগে জানা গেলে এশিয়ার ইতিহাসটা নিশ্চয় অন্য ভাবে “লেখা 
হোত । এই তথ্য এমন ভাবে গোপন করা ইয়েছিল যে, পুথিবীর সব 
চেয়ে কাধ্যকর বিটেনের গোয়েন্দা দফতরের এজেন্দী গুলোও তা; উদ্ধাব 
করতে ব্যর্থ হয়েছে। 

লেখকরা বলেছেন 'জিন্নার সঙ্গে ১৯৪৭ সালের এপ্রিলের পম 
পনের দিনে লঙ মাউণ্ট-ব্যাটেন ছয়টি বৈঠকে বসেছিলেন । এর আগে 
তিনি, নেহেরু, গাঙ্গী এবং প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন । ভাইস্রয় 
প্রাব বলেছেন যে, আমার যত রকমের ছল্-চাতুরী করা সম্ভব সবই 
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করেছিলুম জিন্না যাতে দেশ বিভাগ না চান কিন্ত জিন্নার কাছে কোন 
যুক্তিই খাটেনি। তার ন্বপ্পণের পাকিস্তান পাবার জন্তে তিনি ছিলেন 
বন্ধ পরিকর । 

মাউণ্ট-ব্যাটেন বলেছেন, “সব ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক অশুভ 
প্রতিভা । আমি ভাবতেই পারিনা যে, একজন বৃদ্ধি দীপ্ত, সুশিক্ষিত 
এবং অভিজ্ঞ বারিস্টার মানুষ অন্য কোন কথা না ভেবে কেউ জিন্নার মত শ্রে: 
চুপ কবে বসে থাকতে পারেন । তিনি ব্যাপারটা যে বোঝেননি এমন 
নয়, সব বুঝে ছিলেন। কিন্তু কেমন একটা! বন্ধ্যাত্ব ভব তার মাথায় চেপে 
বসে হিল । অঠদের হয়তো মানানো যেত, কিন্ত জিন্নাকে কধনও নয় । 
তিনি বেঁচে থাকতে কিছুই করা যেত না। মাউন্ট-ব্যাটেন বলেছেন, দেশ 
বিভাগ একই পাগলামো । এইরকম সাংঘাতিক সাম্প্রনয়্িক দাঙ্গা না 
বাধলে এমন কাজ আমাকে দিয়ে কেট করাতে পারত না। (ইউ, এন, 
আই) এর আরো কিছু দিন পরের খবর £-- 

লগ্ডন, ২২শৈ অক্টোবর মাটণ্ট ব্যাটেন বলেছেন, স্বাধীনতা দেওয়৷ ছাড়া 

বিকল্প কোন পথ খোলাছিল না । গোটা সরকারটাই ভেঙ্গে পড়েছিল । 
আমরা আব ধরে রাখতে পারছিলুম না । ব্রিটিশ শাসনকে আর একটা 
বছর টিকিয়ে রাখাও যদি সেদিন সম্ভব হোত, তাহলে আমি অন্যপথ নিতুম। 
ছোড়া তালি দেবার কোন সুযোগই ছিল না। রাজাজীকে তিনি বলেছিলেন 
পৃরর্ব পাকিস্তানের আমু মাত্র পঁচিশ বছর | রাজাজীও একথা মেনে নিয়ে 
ছিলেন। 

পরে রাজাজশী বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের প্রেমিডেণ্ট এবং 
প্রধানমন্ত্রী যদি বংসরে তিনমাস ছুটি নিয়ে পরল্পর পরস্পরের রাষ্ট্রে গিয়ে 
সেখানে থেকে ছুটির অবসর যাপন করেন, তা'হলে পাক ভারত মৈত্রী স্থন্দর 
ভাবে গড়ে উঠবে ও সরকারী অফিসারদের মধ্যে এর স্থফল দেখা যাবে ।” 

ইংরাজ রাপ্ূত্বের অবসান ও স্বাধীনতা অভ্রনের পর মনে পড়ছে-- 
একর্িকে আত্মমধ্যাদা জ্ঞনহীন, দেশদ্রোহী জনাব মীরজাফরের (১৪৫৪ 
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২৩শে জুনের অপকীন্তি ও অপরদিকে মহান মর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন দেশ- 
€্রমিক জনাব কায়েদে আঙ্গম জিল্লার “মাঝরাতের স্বাধীনতা? মহান 
কীন্তির কথা । ভারতের এই ছুই লোক নায়কের অপবীন্তি ও মহান 
কীন্ডি ছ'টি নিত্যকার রাত দিনের মত বরাবর পাশাপাশি থেকে যাবে ও 
ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল । 

এরপরে (১৯৪৭) মহাত্মাজী আবার এলেন বিহারে । প্রার্থনা 
সভায় কোরাণ পাঠে গৌড়া হিন্দুরা জনসভা ত্যাগ করলেন ৷ মহাত্মাজী 
ধন্মপ্রান মহামানব বুদ্ধদেব ও যীশুধুষ্টের মত করজোড়ে বললেন, “হিংসা- 
বৃন্তির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কোন সম্প্রদায়ের ধন্ম-পুস্তককে স্বনা 
করা উচিত নয় | বিচার করে দেখলে বুঝবেন যিনি রাম--তিনিই রহিম । 
দুই-ই মূলে এক। 

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্তায় মহাত্মাজীর সাধুবাদে স্বতঃই মনে হয় 
যে, গান্ধীজী বোধহয় ভারতবাসীদের কোন এক নতুন মহান ধন্মে দীক্ষা 
দিতে চান । ্‌ 

তাই ভাবতে আমাদের আনন্দ হয় যে, মহাত্মাজীর মত মহামানব 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন । গর্ধ হয় এই বলে যে, তার জন্মভূমি 
আমাদের ভারতবর্ষে স্বস্তি পাই এই ভেবে যে, তিনি আজও ভারতের 
মাটিতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, সকলের সঙ্গে কথা বলছেন. ও ভারতের 
অতি নগন্য সাধারণ লোকের সঙ্গেও বন্ধুভাবে মিশছেন । ্‌ | 

তাই ভগবানের কাচ্ছে প্রার্থনা ক্ষরি যে, ভারতের মুক্তিকামী, বিশ্ব- 
শাস্তির দূত, নতুন ধন্মের যুগাবতার, হে মহাসাধক মহাত্মা! তোমার 
কল্যানী আশা যেন সম্যক সিদ্ধিলাভ করে । তোমার নঙ্গলময় ধশ্নে যেন 
সার! বিশ্ব অনুপ্রানিষ্ত হয়ে ওঠে । 

ভারত স্বাধীন হবার পর দেখতে দেখতে তেত্রিশটি বছর কেটে গেল । 
কালের ক্রমগতিতে আমরা মহান্‌ নেতাদের একে একে হারালুম । এর 

অ+ ছাটালো অঘটন | চীনের সঙ্গে লড়াই, পাকিস্তানের সঙ্গে 
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যু্ধ, বাংলাদেণের মুক্তিসংগ্রাম। রাজনৈতিক দল ভাঙ্গভাঙ্গি ও তার 
স্বতন্ত্রভাবে প্রতি লাভ সব্বেও ভারতে " গিণতন্ত্র রাজ আজো রয়েছে 
জক্সান। | 

সকল দলের শীর্ধ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা 
কৌশলে নান! দন্বাভিনয়ের মাধ্যমে ছুনিবার গতিতেই দেশকে এগিয়ে 
নিয়ে চলেছেন, আজে! তার বিরাম নেই । তাই মনে হয়, ভারাতের সব্ব ধন্ম, 
বর্ণ নিহিবশেষে সকল দলের জনগণ জাতীয়তা বোধের সঙ্গে দেশের এক্য 
শক্তি ও স্বাধীন ভারতকে সবব সহযোগিতায় সকল এশর্য সম্ভারে সমৃদ্ধ 
ক'রে অচিরেই স্বয়ন্তর করে তুলবেন । 

এইখানেই শেষ করলুম, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কাহিনী । জানি, 
গ্রন্থটি রচনার নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই আমার প্রাপ্য । তবে গ্রন্থ 
বিচারের থাকে ছৃ'টো দিক । একদিকে থাকেন শিল্পী ও অপর দিকে থাকেন 
সমঝদার পাঠক পাঠিকা । তাই গ্রন্থটি রচনার দোষ-গুণ সম্পর্কে কেউ 
কিছু অনুগ্রহ করে জানালে পরব সংস্করণে সংশোধন ও পরিমাঙ্জনায় 
আমি সচেষ্ট হব। 


আয়ুবেরদ কুটীর শ্রীবীরেন্রনাথ চট্যোপাধ্যায় 


৭৮ সূর্ধসেন রোড, কবিরাজ 
কলিকাতা-৭০* ০৩৫ 


_পমাপ্- 


শ্রীবীরেন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীই 


আঙ়ুর্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য সন্থান্ধে অভিমত 


আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভাবত বিখ্যাত এত্িহাসিক পপ্তিস্ত 
শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, জাতীয় অধ্যাপক মহাশয় বলেন £ 

“শ্রীবীরেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত আরুব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য 
গ্রন্থটিতে শাবীর-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্রক্ষা ও আয়ুবে্বেদ সন্বন্দে অনেক তথ্য সরল 


ভাষায় লেখা হইয়াছে । ইহা পাঠ কৰিলে সাধারণ লোক বিশেষ উপকৃত 





করবেন |” 
ভারতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের “ডীন* অধ্লাপিকা ডঃ 
অসীমা চট্টোপাধ্যায় 1, 3০, চি. ি.ঞ&.. বলেন £ 

“কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ব জ্যে।তিভূষিণ কর্'ক 
লিখিত আয়ুব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য পামক পুস্তক্টি পড়লাম ।” 

প্রাক বেদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল প্ধস্থ ভারাতের 
কয়েকজন প্রব্যাত খফিতুল; কবিরাজের লক্রান্থ প্রচ্ঠৌয় কিভাবে 
আয়ুর্রধেদের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে-তার ইতিহাস এই পুস্তকটিতে 
সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে । এবং সেই ইতিহাস বন্ুমানের আয়ুব্বেদ 
অনুরাগী জনসাধারণের জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি । 

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষরূপী ত্রিধাতুর ভারসাম্য শিখু'তিভাবে 
জানার প্রধান সহায়ক ভোল-নাড়ী বিজ্ঞান । রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে আযুরেবদের নাডী বিজ্ঞানের যে 





নীতিগত পার্থকা রয়েছে সেট! শ্রীচট্রোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকে 
বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন । এ ছাড়া আয়ুর্ধেদ শাস্ত্রের বনু জটিল 
তত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনার মাধ্যমে শ্রীচট্রোপাধ্যার় আম়ুব্রেদীয় 
চিকিৎসা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছেন । বর্তমানের 
অবহেলিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন কল্পে গবেষণা ও 
একনিষ্ঠ সেবকের একান্ত প্রয়োজন । শ্রীচট্টোপাধ্যায় তার পুস্তকে 
মূল্যবান, অতি সাধারণ অথচ অল্প আয়াস লব্ধ কয়েকটি “টোট.কা।” ছড়ার 
আকারে সন্গিবেশ করে বিত্ৃহীন জনসাধারণের বিশেষ উপকার করেছেন । 
আশাকরি, পুস্তকটি ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণের উপকারে এসে আয়ুব্দ 
চিকিৎসা পদ্ধতিকে আবার সকলের কাছে সমাদৃত করে তুলবে |” 

911 3201081 1১79580 111112 0105 779107015 01191 
00961০5 01 [8181) ০০৫ 01 8100069,1095 16101911060 :- 

“1005 ০০০ 15 ৪0 11005155117) 00106 €০ 117৩ 
910111815 10091) 101 17)9110 21171175101 758101)-” 

/৯01089152  20৬৮91097 (01790651165 1৮.৮. 050. 
[7.২,0০.৪, (1010090) 1৮151270951 01 ১12101116 0011028515 51012 
8170 (৮৩1010191 ০০900561০01 1100191) [৬150101176১ (০৬, ০9? 
£10012 বলেন $-- 

“আয়ুব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য শীর্ধক গ্রন্থখানি পড়িয়া মুগ্ধ 
হইয়াছি। বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে আয়দবের্ধদ সম্বন্ধে এইরূপ সুলিখিত, 
সুচিন্তিত ও স্তু প্রণীত গ্রন্থ পড়ি নাই ।--..-*দেশীয় সরকার আয় দ্বরবদের 
উন্নতি কল্পে গ্রন্থ প্রণেতাকে পরামর্শ দাতারূপে নিযুক্ত করিলে লাভবান 
হইবেন 1” 

191. 78081) 700010001 (51980605105৩, 01.3.3.৩. 0,0০0. 
(081) 1.0. (911666510) 8৫.2..0.03. (10180090) 7. 
0.5. (2:11) (0351086০০9109%15% বলেন ৮৮ 


আম়ুবের্ধদ শিক্ষার্থীদের এন্ধপ একটি পুন্তকের শ্রয়োজন ছিল । 
লেখক গল্পোর মাধ্যমে প্রাচীন আয়ুব্রেদ শান্ত্ের সম্বন্ধে পাঠকের হন্দর 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন । আমরা জানি যে, জ্ঞানের তখনই পরিপূর্ণত৷ 
লাভ হয়, যখন জটিল জিনিষ সোজা! তু চার কথায় কেউ ব্যক্ত করতে 
পারে । লেখক এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করেছেন । 

মাত্র ১৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক আয়ুর্ধেদের প্রাচীন ইতিহাস, শরীর 
বিজ্ঞান, রোগী পরীক্ষা, রোগের লক্ষণ ও রোগনির্ণয়, ভেষজ শাস্ত্র, 
বীজানুবিগ্ঠা, ধাত্রীৰিগ্ঞা, শিশু প্রতিপালন, মানসিকব্যাধি এমনকি পথ্যের 
ও পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন ।” 

2৬ 0750201)2199, [9119] ি85018 9008] 11 020- 
10097 1৮1... ০0116] & (91655106171 £৯৬01৬602 91)2091) 
[875590 & 67010170517 & 700001 রটাগগ )178151] 
[2170109+ বলেন 

“কবিরাজ শ্রাবীরেন্্র নাথ চটোপাধ্যায় কবিরত্ব, জ্যোভিভূবিণ 
মহাশয়' গ্রণীত “আয়ুর্রবেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য' নামক গ্রনস্থখানি অত্যন্ত 
উপাদেয় ও তথ্য বুল। গ্রন্থকার আয়ুব্রবেদের বিভিজ্প বিষয় প্রাজল 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন । গ্রন্থখানি প্রাথমিক শিক্ষা থাঁদের পক্ষে জ্ঞানের 
উন্মোচন করতে সাহায] করবে। 

প্রাণাচার্ধ্য কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা- 
ধ্যাপক, বঙ্গীয় আরুরেরদ চিকিৎসক মন্থাপরিবদের সভাপতি কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জামুরেরেদ ফ্যাকা্টি ল্বন্য, কাবা, ব্যাকরণ, যড়লর্শন, 
তীর্থ ঝুলন £-- 

্রস্থখানিতে গ্রন্থকার যে ভাবে জাল্প,রের্ঘদের গবেষণা করিরাছেন, 
তা কবিরাজ ও 'অকরিরাজ সবংলরই : ধুবিবার ও জানিহার বিষয় । 
আয়ববোদ কতদজ গলিতে আর. নোর্টদের ইতিহ্যস একটি পাঠ? বিতর । এই 
হিহরতি হু্জনা..ভাবে বিশ্লেষণ কছিয়াছেন কদিরাজ- মহাশয়, ছ্ত্রেরা এই. 


পুস্তকটি অধায়ন করিলে জ্িদোষ তত্ব ও ইতিহাস ছুইটি পরীক্ষিতব্য 
বিষয় জ্বানলাভ করিতে পারিবে । 

বৈষ্ঠাচার্ধয কবিরাজ ৬অমল চরণ সেন, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
আয়ন ফ্যাকাপ্টীর সদন্, শামা দাস বৈগ্ধশাস্ত্রপীঠ হাসপাতালেপ্ 
স্থপারিন্টেপ্ডে্ট ভিবক্‌ শাস্ত্রী বলেন 2 

আয়র্ধ্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য পুস্তকটি সহজ, সুন্দর নুতন ভাব- 
ধারায় ও স্থতন জ্ঞ(নধারায় সম্বন্ধ । এই পুস্তকটি আরূবের্বদ প্রেমিক তথ। 
ছাত্র সমাজের বিশেব আদরণীয় হইয়াছে ।” 

01. 31 3179366201)91059 1.4. 111,715 50, 
[7..9 0. (0100950) 1181000. 117 7217119 218171108 
বলেন £ 
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রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব বিস্ভালয়ের উপাচার্য ডঃ রম! চৌধুরী 1১৫. 
1). ৮1811 (00১070) বলেন 2 

প্রেরীত পুস্তকটি পেয়ে ও পাঠ করে বিশেষ আলপ্দিত হলাম। 
আয়ব্রেদ একটি সর্বজন সমাদূত শান্তর এবং সে জন্য এই মঙ্গল জনক 
শাস্ত্রের প্রচার কল্পে আপনার শুভ প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয় ।” 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস শাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীসারদ মঠের সভাপতি 
( দক্গিপেশ্বর ) প্রব্রাজিকা মোক্ষ প্রাণা মাতাজী বগেন £ 

“্তারতবর্ধের প্রাচীন ইতিহাস শাকের আমি দীন পাঠিকা | " সেজন্তা 
পুস্তকখানি হস্তে আসামাত্রই আয়্ের্ধেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহা নিবিষ্টচিত্বে 
পড়িয়া! ফেলিলাম ।- “থৃত্যুলক্ষণ” সংক্রান্ত জধ্যায়টার “মধ্যে দেহত্যাগ 


সম্থচ্ে নৃম সংবাদ পটিয়া সত্যই তাল লাগিন্ল। “শাড়ী “কিজ্াস” সম্থচ্ষে 
জঁমার আটশশক অতি উচ্চ ধারণা ছিল এস ধাঁরপা দ্অধিক দৃঢ় হইল 
পুস্তকখানি সত্যই আয়ের দ সম্বন্ধে উত্স্ক ব্যক্তির 'ঠি"ও আগ্রহ 
আকর্ধণ করেবেই |” 
যুগান্র পত্রিকা ( ১৮।৩।৭৩ ) বলেন ঃ 

“গ্রন্থকাৰ অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের এই চিকিৎসা 
পদ্ধতির সাফল্য এবং ভেষজ ও শাল্য বিভাগে এর বেজ্ঞানিক-প্রয়োগ 
বিশ্লেষণ করে বন্তমান যুগেও যে এর উপযোশিতা আছে, তা প্রমাথ 
করেছেন । ' আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে তুলনা কারে তিনি এর 
শ্োষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন ।” 
_ রান্ছেন্র লাল বন্দোপাধ্যায় 
দেনিক বস্থমতী পত্রিকা ( ২৮।১।৭৩ ) বলেন £ 

আয়,কেব দ শাস্ত্রে পণ্ডিত কবিরাজ গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে আধুনিক 
বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দৃষ্টি নিয়ে এবং নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্থায়তায় 
আয়মবেবদদের চিকিৎসা পদ্ধতি যে কি পরিমাণ স্স্্ম ও বিজ্ঞানভিত্তিক তার 
সার্থক আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যক্ষ উদাহরণ যোজনায় আলোচ্য 
বিষয়গুলি অধিকতর সরল হয়েছে। সমগ্র গুস্থটি চিকিৎসক ও 
শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়ক মনে হয় । আয় বেব'দের ছাত্রদের এটি অবশ্য 
পাঠ্য গ্রন্থ হওয়া উচিত ।” 
“জ্ঞান ও বিজ্ঞান? পত্রিকা (জুন, ১৯৭৩ ) বলেন 

আয় রৈবদ বিষয়ে বাংলায় লেখা বই বিরল। পুস্তকঞ্ানি মোটামুটি 
সরল চিলি রচিত হওয়ায় আয়বের্বদ বিবয়ক জ্ঞান আহরণে কিছুটা 
সহায়ক হবে। আঠাশটি ভিন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন শিরোনামার় 
আয়ুবেব'দের প্রাথনিক তথ্য সঙ্কলনের মধোঁ প্রধানিতঃ আরবদের 
সংক্ষিত ইতিহাস, আয় বের্ধদের পরিচয়, আয় বের্দিক প্রকৃতি জান, 
আয্ম.র্রেদিক ত্রিধাতু বিজ্ঞান শীর্ষক অংশ সমুহ আয়. বেরবেদের মুল 'তগ্জের 


কিছু কিছু আভাল দেবার প্রচেষ্টা লক্ষনীয়। গ্রন্থটি আম্নুবের্দ সন্থন্ধে 
পাঠকের কৌতুহল ও অনুসন্ধিংসার উদ্রেক করবে । এজন্কে গ্রন্থকারের 
প্রাথষিক প্রচেষ্টা প্রশংসাহ 


মানবেজ্দ নাথ পাল। 


চিকিৎসক সমাজ পত্রিকা ( বর্ধ ৪ ফাল্তন ১৩৭৯ ) বলেন ৫__ 


“গভানুপতিকতা ত্যাগ করে কবিরাজ বীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
২৮টি অধ্যায়ের মাধ্যমে আমূ্করেদের মুল্যবান তথ্যগুলি উপস্থাপিত করে 
আয়,েেদ শিক্ষার্থী ও জনলাধারণের মধ্যে যারা আয বের্ধন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করতে চান তাদের জন্য এক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন ।* 
আর বের্ধদ ভারতী পত্তজিকা বলেন ৫ 


প্রস্থকার হৃনিপুনভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক 
সর্ব সাধারণের জন্য আয় বের্বদের পূর্ণাঙ্গ না হলেও অনেক বিষয়ে সন্থিলিত 
গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া! আযুর্ব্েদের গৃঢ় তথ্য প্রসারে সাহায্য করিয়াছেন। 
দেশ পত্রিকা বলেন $__- 


চিকিৎসা শান আযমুর্ধবেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য । কবিরাজ 
জীবীরেজ্্রনাথ চট্টোপাধ্যার তার আলোচ্য গ্রন্থে আয়র্বে্বদের মূলভিত্তির 
সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যে নীতিগত পার্ধক্য সম্পর্কে আলোচন। 
করেছেন তা” বিশেষভাবে প্রশংননীয় । সাম্প্রতিক কালে আয়, বর্ষ 
চিকিৎস৷ শাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য গ্রন্থকার দীর্ঘকালের গবেষণার দ্বারা 
চিকিৎসা! পদ্ধতিকে স্বকীয় ভিত্তি ভূমিতে যুগোপযোগী করতে সক্ষম 
কয়েছেন । 

গ্রন্থটি সত্ব চিকিৎসক সম, শিক্ষার্থা ও প্রহ্স্থ প্র্বারবর্ের 
বিশেষ উপকারে আসবে । জনকল্যাণ গ্রনটির প্রচার ও প্রলার 
বাষ্নীজ- 


জ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


চলচ্চিত্র” নাটক সম্বর্থ্থে অভি 








শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল ) বলেন ঃ 
কবিরাজ শ্ামান বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র নাটবখানি 
পড়িলাম । লেখকের উদ্দেশ্ট) মহৎ ****. 


সমালোচক শ্রেগ, লন্ধপ্রতি্ঠ কবি ও সাহিতাক, শনিবারের চিঠি 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনী কান্থু দাসু বলেন £__ 

“কুবিরাজ্জ শ্রাবীরেন্ত্ নাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ের, তিন্‌ অঙ্কের 
স্কামাঞ্ধিক নাটুক "চলচ্চিত্র খানি' পড়িলাম, লেখকের স্থ্ি ক্ষমতা সন্ৃহ্ধে 
সিঃসিংশর হায়েছি, নাটক হিসাবে রঙ্গমঞ্চে বইখানি কতখানি সফলতা 
নত কররে তা” “বাঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্ধ সাহিতা-স্যষ্টি হিসাবে 
কইখানি স্কুণপাঠ্য হয়েছে তা” বলতে পারি ।” 


যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীধুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন :- 

“সমাজ-কল্যানের সদিচ্ছায় প্রণোদ্ধিত হইয়া নাট্যকার এই নাটক 
সামি রচনা করিয়াছেন। নাটকের গ্ণ প্রতিষ্ঠার চিকেও লেখকের 
সজাগ মনের পরিচয় পাওয়া যায় । ঘটনার সংঘাতে এবং কাহিনীর অনি 
নবত্বে নাটক খানি ভ্তখপ্ৰা্্য হইয়াছে. সঃলাপ, যনোহারী না হইলেও 
বৈশি্ বঞ্জিত নহে । লেখকের এই প্রথস্ত প্লচেষ্টা, জধ্যবনায় সহকারে 
অগ্রসর হইলে মাক্িত্য জগতে স্বীয় স্বাক্ষর রাখিতে পার্রিবেন।” 
কৰিলেখর কালিদান্গ রায় বলেন $-_ 

“চচ্চিত” লেখা জামার কাল লাংপিস্বাছে লচ্পুর্ন নাট)কুল৷ সম্মত 
হইয়াছে কিরা জানিধা। তন €লখা ম্মাছিত/ গাদবাচ্য..হুইয়াছে,। বেনক 
জবনের জুভিন্রতাুক যে বরয় বায রুপ দিগ্াছেন তাহা সকল পাঠকেরই 


উপতোগ্য হইবে ।” 
কবিবর কুমুদ রন মল্লিক বলেন £_ 

“চলচিত্র” বই খানিতে ভাষা আছে, ভাব আছে, নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি 
আছে । অনেক জায়গায় আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে । বঙ্গ সাহিত্যে 
লেখকের বংশগত দাবী আছে । লেখকের অভিযান জয়যুক্ত ভোক ।” 
ডাঃ বলাইচাদ মুখোপাধ্যাম্ব ( বনফুল ) বলেন £-- 

“ চলচ্চিত্র নাটকখানি পড়ে দেখেছি । মন্দ হয়নি লেখকের 
শক্তি আছে।” 
কথাশিল্পী কিভুতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন $- 

“আপনার বই লেখা সার্থক হয়েছে এজন্যে যে, যেখানে এক দিনও 
বিশ্রাম পাবার উপায় নেই, কাল সকালে “চলচ্চিত্র নাটক খানি এক 
নিশ্বাসে পড়ে ফেলেছি । স্বলেখার চরিত্র আপনার সার্থক স্য্টি, যদিও 
ইলা ও তরণী সমান ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । স্থানীও তরুণ সমিতির 
সভ্যগণ এই বইধানি আমার নিকট চেয়েছে, ঝুলন পৃর্ণিমাতে ট।উন হলে 
অভিনম্ন করবে |” 
স্বনাম ধন্স সাহিত্যিক শ্রীধুক্ত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় বলেন ২ 

“আপনি সামাঞ্জিক নাটক লিখিয়াছেন, সেজন্য দরদ দিয়া সমার্জের 
ভুল ক্রি গুলি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়! লইয়াছেন, ষে পথে সনাজের 
মুক্তি আর কল্যান তাহা আপনার সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টির সামনে ৰেশ 
ভাল ভাবেই পরিস্ফুট । সেই জন্ট নাটকের মধ্য যে আপনার সংস্কারকের 
রূপটি ধরা পড়ে তাহার মধো উগ্রতা নেই, সেরূপ বেশ প্রীতি স্গিগ্ধ ঘদিও 
বেদনাতুর । লেখার নধ্যেও আমি বেশ শক্তির পরিচয় পাহিয়াছি । 
নাটকের যে একটি প্রধান উপাদান সংলাপ তাছাতে আপনার হাত আছে, 
[0181800 916840101. মাঝে নাঝে তালই স্যষ্ট করিয়াছেন ।” 


প্রথ্থিত যশ, ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সন্পাৰক শ্রীনুক্ত কনীন্র নাথ 
মুখোপাধ্যায় বলেন ৮ 


« “চলচ্চিত্র বইখানিতে গ্রাম ও শহরের সভ্যতার চিত্র পাশাপাশি 
দেখাইয়া ইহাদের তুলনা মূলক সমালোচনা করিয়াছেন। নাটকটি 
আজকালকার অভিনয়ের উপযোগী । কিছু সংযোজন করিলে সিনেমায় 
প্রদণিত হইতে পারে । লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও তাহার 
লেখনীর বাধন ও বৈশিষ্ট পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করিবে । তাহার অক্কিত 
স্থলেখা ও তরণীর চিত্র মধুর হইয়া ফুটিয় উঠিয়াছে।” 
নাট্যকার ও নাট্য-ভারতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন £ 

“চলচ্চিত্র” নাটকখানির নামটি কৌতুহুলোদ্শীপক বিষয় বস্তর মতই 
মনোজ্ঞ হইয়াছে; পড়িতে বসিলে পাঠকের চক্ষুর উপর বাস্তব ও জীবস্ত 
চিত্র গুলি ঘুরা ফিরা করিতে করিতে মনের পাতায় যে দাগ আকিয়। 
দিয়া যায়, পড়ার পরও তাহা মুছিয়া যায় না। আধুনিক পাঠকরা যাহা 
চায় বইখানির মধ্যে লেখক যেন ওজন করিয়াই সে গুলি যোগাইয়া 
দিয়াছেন ।” 


“অনুভব” পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত 
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“ অনুভব” বইখানিতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচন। আছে। 
প্রবন্ধ গুলির রচনাশৈলী এবং যুক্তি পূর্ণতা প্রশংসনীয় ' এই পুস্তকখানিও 
পাঠকের নিকট সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ।” 


মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্বাবিন্ঠালয়ের সিনেট সদন্ত ও লিখিল বঙ্গ 
শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন ২-_ 

“জ্রীবীরেন্্র নাথ চট্টোপাধয় লিখিত “অনুভব বইখানি প্রশ্্াবলীতে ও 

প্রবন্ধে লেখকের ভাবধারা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । লেখকের প্রকাশ 
সাল এত্তিম্পাজী, ভাব। প্রাঙল |” 


